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৬ই আশ্বিন, ১৩৬৪ লব নটি িতিতে রা 


নিবেদন 


পুণ্ভূমি ভারতবর্ষ। লক্ষশত মন্দিরে শোভিত হয়ে আছে তার নগর, 
গ্রাম, প্রাস্তর, তার পথ, ঘাট, বন উপবন। শোভিত হয়ে আছে তার 
পাহাড়ের শীর্ষদেশ | তার্দের অঙ্গে রচন। করেছেন শিল্পী কত অনবদ্য, স্ন্দরতম 
আর হুক্মতম শিল্প-সম্ভীর, নিদর্শন কত বিভিন্ন স্থাপত্যের । করেছেন যুগের পর 
যুগ। সাজিয়েছেন তাদের অপরূপ সাঁজে। মিশিয়ে দিয়েছেন মনের সবখানি 
মাধুরী, উজাড় করে দিয়েছেন হৃদয়ের সমস্ত এই্বর্য। অমর হয়েছে ভারতবর্ষ । 
অমর হয়েছেন শিল্পীরাও পেয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের শিল্পের দরবারে । 

সম্ভব নয় সবগুলি মন্দির দর্শন করা। সহজ নয় তাদ্দের সকলের সম্বন্ধে 
আলোচনা করাও। আমার পক্ষে যতগুলি দেখা সম্ভব হয়েছিল, যেগুলি 
ভাল লেগেছিল, আঁছে যাঁদের খ্যাঁতি, তাঁদেরই বিবরণ দিতে চেষ্টা করেছি 
আমার এই ক্ষুত্র গ্রন্থে । 

মন্দিরময় ভারত নাম দিয়েছি খ্যাতিমান সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শে ও ইচ্ছায়। তারই এঁকাস্তিক শুভ আশীবাদ 
শিরে ধারণ করে লিখেছি এই বই । যদি কেউ পড়ে আনন্দ পান, মন্দির দর্শনের 
বাসন। অন্তরে জাগে, তবেই স্বার্থক হবে আমার প্রচেষ্টা, সফল হবে উদ্যম । 

এই খণ্ডে অন্ধদেশের কয়েকটি মন্দিরের বিবরণ দিয়েছি । দ্রাবিড়স্থানের, 
চালুক্যভূমের আর মহীশূরের প্রায় সমস্ত প্রপিদ্ধ মন্দিরের বিবরণ দিতেও চেষ্টা 
করেছি। বণিত হয়েছে কাশ্মীরের প্রায় সবগুলি মন্দিরও। স্থাপত্য হিসাবে 
তাদের ভাগ কর! হয়েছে, অন্ধ, দ্রাবিড়, চালুকা, হোঁয়সল ও কাশ্মীর স্থাপত্যে । 

মন্দিরের বিবরণ ছাড়াও বিবৃতি আছে দেশের ইতিহাসের, ইতিহাস 
স্থাপত্যের আর স্থাপত্যের ধারার; আছে তাঁদের রীতিনীতি জীবন-যাত্রার 
বর্ণনাও। 

ঘিতীয় খণ্ডে বণিত হবে ভারতের সমস্ত গুহামন্দির । তৃতীয় খণ্ডে, উত্তর 
প্রদেশের, মধ্য প্রদেশের, রাজস্থানের, উড়িষ্যার, বাংলার ও আসামের মন্দিরের 
বিবরণও থাঁকবে। জানিন৷ পূর্ণ হবে কিনা আমার এই বাসনা । 
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পৃষ্ঠা ১১* 


স্তর স্তস্ত 'অলিন্দ--রামেশ্বরম 


অশ্রখন শভ্রিশস্ছহ 
বিশাখাপত্তনম্‌ 2 সীমাচলমের মন্দির 


১৯৫৩ সালের ৪51 নভেম্বর, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্মরণীয় দ্রিনগুলির 
অন্যতম। (েদিন. দক্ষিণভাঁরত ভ্রমণের সঙ্কল্প পাকা করে ফেলি। মনে পড়ে 
যায় ১৯২২ সালের ৮ই মে-র কথা, যেদিন প্রথম সমুদ্র দর্শন হয়। দেখি 
পুরীর সমুদ্রসৈকতে দীড়িয়ে তরঙ্গসঙ্কুল বঙ্গোপসাগরকে | মুগ্ধ বিম্ময়ে 
তাকিয়ে দেখি তার অপরূপ রূপ । শ্রদ্ধা জানাই তাকে । নিজেকেও ভাগ্যবান্‌ 
মনে করি। 

মনে পড়ে, যেদিন দেখি প্রথম পর্বত। দেখি ১৫ই এপ্রিল ১৯২৫ সালে। 
দেখি হিমালয়কে সিমলা-শৈল থেকে । সারি সারি দাড়িয়ে আছেন হিমগিরি- 
শ্রেণী, প্রসারিত হয়েছেন দিগন্তে । স্পর্শ করেছেন আকাশ, উত্তঙগ চূড়া দিয়ে 
আকাশ ভেদ করে পৌছাবেন ব্বর্গে--প্রণতি জানাবেন স্থষ্টিকর্তাকে। সামনে 
দেখি এক প্রশান্ত ধ্যান-গম্ভীর মহিমাময় মৃতি, শিরে ধারণ করেছেন শ্বেত 
শিরোভূষণ, অঙ্গে জড়িয়েছেন শ্বেত উন্তরীয়। শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক, 
জানাই সহশ্র প্রণাম, নিই বিদায় দিয়ে শ্রদ্ধার অর্থ্য, দেই নিঃশেষ করে । মনে 
করি নিজেকে মহামৌভাগ্যশালী | 

মনে পড়ে আরও একদিনের কথা । সেদিন ছিল ১৯৪৪ সালের ২০শে 
ফেব্রুয়ারী । রওনা! হই সেদিন এলোর৷ আর অজন্ত। দর্শনে । আসে সেদিন 
বহুপ্রতীক্ষার পরে। সার্থক হতে চলে বহু বরষের এক তীব্র বাসনা । সফল 
হতে যায় ম্বপ্রলৌোক এলোরা আর অজন্ত। দর্শনের স্বপ্ন । সেদিনও প্রণাম 
জানিয়েছিলাম নিজের স্থট্টিকর্তীকে। মনে হয়েছে পরম ভাগ্যবান আমি। 

তখন আমি দিলীপ্রবাঁসী, স্থির হয় গৃহিণীও সঙ্গে যাবেন, না হয় বাড়বে 
কিছু খরচ। যাঁবে বূপ সিং, আর “ইকৃমিক্‌ কুকার» আমার সব যাত্রার 
সাথী। যাব কলকাতা হয়ে, সেখানে ছু'তিন দিন কাটিয়ে বিশাখাপত্বনম্‌ 
অভিমুখে রওনা হব। 

এমন সময় কাশী থেকে জ্যেষ্ঠ পুজ্রের চিঠি আসে। যেতে হবে কাশী 


৪ মন্দিরময় ভারত 


হয়েও । করতে হবে গঙ্গাঙ্নান, হবে বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণা দর্শন । হবে কিছু 
পুণ্য সঞ্চয়, দেখাঁও হবে আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে। 

ণই নভেম্বর রওম। হই প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র নিয়ে, আর 
নিয়ে গৃহিণী আর রূপ পিং। কাশী থেকে কলিকাতায় আসি। সেখানে 
একদিন কাটিয়ে বিশাখাপত্তনমে রওনা হই। 

১২ই নভেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় মাদ্রাজ মেল ওয়ালটিয়ার ষ্টেশনে এসে 
থাঁমে। শুনি একটি 'ম্যানসাঁনে? স্থান মিলেছে । একেবারে সমুদ্র-সৈকতে 
অবস্থিত এই ম্যানসানটি। ট্যাক্সি করে মাইল ছুই রাস্তা যেতে হবে তবেই 
ম্যানসান মিলবে। ট্যাক্সি একে বেঁকে যায়। শহর অতিক্রম করে একটি 
অনতি প্রশস্ত গলিতে প্রবেশ করে। হঠাৎ সমুদ্রের গর্জন কানে আসে । কি 
ভীষণ সে গর্জন, কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে। 

একটি মোড় নিয়েই ট্যাক্সি থেমে যায়। দেখি, একেবারে সমুদ্ডের সৈকতে 
এসে পড়েছি। বাম পাঁশে একটি বৃহৎ অট্রালিকা। এই সেই ম্যানসান, 
আমাদের বিশাখাপত্তনমের বাসস্থান। তাঁরও বামে দীড়িয়ে আছে একটি 
পর্বতশ্রেণী | মনে হয়, সমস্ত শহরটিকে কোলে নিয়ে ফ্লাড়িয়ে আছেন পূর্বঘাটের 
এক গিরিবর। দক্ষিণে বঙ্গোপপাগর,--বিরাঁট, অন্তহীন । ছুটে যাঁই ৫সকতের 
উপর। ভুলে যাই ম্যানসানের কথা । মুখোমুধী হয়ে ঈাড়াই সমুদ্র আর 
আমি। দেখিকি প্রচণ্ড গর্জনে আমেন বঙ্গোপসাগর, ছুটে আসেন উদ্দাম 
গতিতে, অমিত বিক্রমে, সহআ্র ফণা বিস্তার করে,_আছড়ে পড়েন কুলে। 
ছড়িয়ে পড়েন লক্ষ শত ধারায় বন্বন্ধরার বুকে, শাসনের বেত্রদণ্ড নিয়ে । 
পরমুহূর্তেই তার রূপ যায় বদলে। বুকে ভরে নেনন্সেহ। ধেয়ে আসেন 
অসংখ্য বাহু বিষ্তার করে। আসেন আকুল হয়ে, অন্ধ আবেগে । লুটিয়ে 
পড়েন তীরের উপর | বুলিয়ে দেন স্নেহের স্পর্শ ধরিত্রীর অঙ্গে । মুছে যাঁয় 
শাসনের জালা । 

চলেছে এই খেল! সাগরে আর বন্থন্ধরায়, দিনরাত্রি। চলেছে বিরামহীন । 
কবে এর আরম্ভ, কতদিন এই খেলা চলবে, কবে হবে শেষ, জানেন একমাত্র 
বিধাতা । জানেন স্থষ্টিকর্তা। পিছনে দীড়িয়ে আছেন গিরিবর) ধ্যানমৌন 
যোগী, দাড়িয়ে দেখেন এই খেলা । 


অন্্রদেশ ৫ 


সমুদ্রের এই অপরূপ রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। কিছুক্ষণ বিস্ময়ে স্তব্ধ 
হয়ে তাকিয়ে থাকি। হারিয়ে ফেলি আপন সত্তা । ভূলে যাই কোথায় 
এসেছি, কেন এসেছি, যেতে হবে কোথায় । মনে হয়, আসে বুঝি এক গতির 
তরঙ্গ, উঠে আসে সমুদ্রের বুক থেকে, কূল অতিক্রম করে আমে । এসে 
প্রবেশ করে আমার অঙ্গে । উপলব্ধি হয়, সঞ্চারিত হয় সেই বেগ, আমার সমস্ত 
শিরায়, উপশিরায়-সঞ্চারিত হয় সর্বাঙ্গে। এক প্রবল ইচ্ছা! জাগে মনে, 
বাসনা হয় এ সন্মুখের সমুব্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বাঁর, যেমন করে সমুদ্র বন্থন্ধরার 
বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। হারিয়ে যাক পৃথক্‌ সত্তা, লীন হয়ে যাই সমুদ্ডে। 

ঠিক এই রকমের এক অনুভূতি মনে জেগেছিল, যখন পুরীর সমুদ্র সৈকতে 
দাড়িয়ে বঙ্গোপমাগরকে প্রথম দেখি । তার পরে, বহুদিন, বহুস্থানে, বহুরূপে 
সমুদ্রকে দেখেছি। দেখেছি বোসম্বাই-এর জুহুতে আর উরিলিতে, দেখেছি 
আরব সাগরকে । দেখেছি বঙ্গোপসাঁগরকে মহাঁবলীপুরমে, মীত্রাজে, 
পণ্ডিচেরিতে আর টুটিকোরিণে। দেখেছি আরবকে ত্রিবাস্করে আর কোচীনে। 
দেখেছি কন্তাঁকুমারীতে, তিন সমুদ্রের মিলন ক্ষেত্রে, আরব, বঙ্গোপসাগর আর 
ভারত মহাসাগরকে । দেখেছি একসঙ্গে । উপলব্ধি করি নাই এমন অনুভূতি । 
বাঁসন। জাগে নাই মনে সাঁগরের বুকে লীন হয়ে যেতে । 

জানিনে কতক্ষণ এই রকম অভিভূত হয়ে দাড়িয়ে থাকি। শেষে রূপ 
পি'-এর ডাকে সম্বিত ফিরে পেয়ে ম্যানসানের দোতলায় উঠে আমি। দেখি 
এক কোণের ঘরে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামনে একটি 
প্রশস্ত বারান্দা, এক প্রান্ত থেকে অন্ত প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে । সেখান 
থেকে মনে হয় সমুদ্র যেন নাঁড়িটির গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ছে। ঘরটিরও 
দুদক থেকে সমুদ্র দেখ। যায়। দেখি এর মধ্যেই জিনিসপত্রগুলি যথা সম্ভব 
গুছিয়ে রাখা হয়েছে, কিছু রান্নাঘরে চালান দেওয়। হয়েছে, কিছু ড্রেসিং 
রুমে। নাইবাঁর জায়গা, পায়খানা সবই পরিপাটি করে সাজান আর পরিষ্কার । 
দেখে মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। 

প্রাতঃকৃত্য আর ন্নান শেষ করে বারান্দায় এসে বসি, তখনও খাবার 
প্রস্তুত হওয়ার দেরী আছে। সমুদ্রের দিকে মুখ করে একটি “ইজি” চেয়ারে 
বসে সমুদ্রের দূপ দেখতে থাকি । 


৬ মন্দিরময় ভারত 


এক বিশাল জলরাশি গর্জন করতে করতে অসীমের পানে ছুটে চলেছে, 
দিগন্তে গিয়ে মিশেছে, মিশেছে নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র, হারিয়ে ফেলেছে 
পৃথক স্বরূপ। এক ঘোর নীলবর্ণের স্ট্টি হয়েছে, তাঁরই ছট। সাগরের বুকে 
প্রতিফলিত হয়েছে, ঘোঁর নীল বর্ণ ধারণ করেছে সাগরের জল। নীল আকাশ, 
নীল সাগরের জল, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। 

মাঝে মাঝে দেখা যাঁয় জীহাজ, যেন হঠাৎ সাগরের বুকে ভেসে ওঠে, 
আবার দৃষ্টির বাহিরে হারিয়ে যায়, একেবারে অবৃশ্ত হয়ে যাঁয়। ছু'একখানি 
নিকটে আসে, পাঁশের ফাঁড়িতে প্রবেশ করে, বন্দরে গিয়ে পৌছায়। তাঁদের 
আগে যায় পাইলট, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাঁয়। শুনি এ ফাঁড়ির মুখে, সমুদ্র 
থেকে কিছু দুরে, এখানকার বন্দর পাহাড়ে বেষ্টিত হয়ে আছে, আছে লোক 
চক্ষুর অগোচরে শক্রর অনতিক্রম্য হয়ে। তাই ক্ষুদ্র হলেও আছে এই 
বন্দরের প্রসিপ্গি। প্রকৃতি কর্তৃক স্রক্ষিত বলে খ্যাতি আছে । 

দেখি ফাঁড়ির সামনা সামনি সমুদ্রের বুকে একটি ফ্লাট দাড়িয়ে আছে। 
আধুনিক স্থপতির পরমাশ্র্য দান, দান ম্হীশূরের বিশ্বেশ্বর আইয়ারের, 
এই ফ্রাট-টি, রুদ্ধ করে ফাঁড়ি দিয়ে ডকে পলিমাটির প্রবেশ । নইলে পলিমাটিতে 
ভরতি হয়ে যেত ডক, নিঃশেষ হত তাঁর আমু। 

বন্দর ছাড়াও এখানে একটি জাহাঁজ নির্মাণের কারখানা আছে। এই 
কারখানাঁটি বোশ্বাই-এর দিদ্ধিয়া কোম্পানী স্থাপন করেছিলেন, স্থাপিত হযেছিল 
খ্যাতনাম। ব্যবসায়ী শ্যাঁর ওয়ালচাদ হিরাঁচাদের প্রচেষ্টায় আর উদ্যমে । আঁজ 
তাঁর কীততির নিদর্শন বুকে নিয়ে আছে এই কারখানা, আছে বিশাখাপত্তনম্-ও | 
এখানে এক যোগে তিনখানা করে জাহাজ তৈরী হতে পারে। ১৯৫২ সালের 
এপ্রিল মাম থেকে এই কাঁরখানাটিকে ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আনা 
হয়েছে । ক্রমেই এর কলেবর বাড়ছে, একদিন হবে এই কারখানা পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ জাহাঁজ নির্মাণের কারখানাগুলির অন্যতম, বিশাখাপত্তনম্‌ ভারতের 
লিভারপুলে পরিণত হবে। 

সময় নাই সীমাচলমে যাওয়ার, তাই খাওয়া-দাওয়া সেরে কারখানা দেখতে 
বেরিয়ে পড়ি। পথে বন্দর পড়ে । বন্দরটি সত্যই সুন্দর আর সাঁজান। শুনি 
এখানে এক সঙ্গে ১২ খানি জাহাজ থাকবার স্থান আছে, তাই স্থান বাড়াবার 


অন্ত্রদেশ ৭ 


চেষ্টা চলেছে, যাঁতে এক যোগে ১৮ খানি জাহাজ স্থান পায়। দেখি 
নৌধধাটিও। তারপর কারখানা দেখতে যাই। 

দেখি দুইটি জাঁহাঁজ নিগ্নিত হচ্ছে দুইটি 'বার্থে” তৃতীয়টি খালি রয়েছে। 
একটি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, অপরটি সবে মাত্র “কীলে চাঁপান হয়েছে। 
ডাই ডকে এখানকার তৈরী একখানি জাহাজ দেখি। গর্বে বুক ভরে যায়, 
দেখি আমারই দেশের তৈরী জাহাজ। দেখি আরও অনেকগুলি কারখানা, 
তাদের জাহাজ নির্মাণে সাহায্য করবার জন্য প্রয়োজন হয়েছে। দেখি তৈরী 
হচ্ছে স্থন্দর আর মস্থণ চেয়ার টেবিল, জাহাজে বসান হবে, যখন তৈরী হবে। 
ঘুরে ঘুরে কারখানা দেখি, দেখি এক নয়নাভিরাম অফিসের বাঁড়িও। তারপর 
'ম্যানসানে' ফিরে আদি । 

ফিরে এসে কিছুক্ষণ সৈকতের উপর বসে সমুব্রের শোভা দেখি । রাত্রির 
খাওয়া সেরে আবার বারান্দায় এসে বসি। দুরে, বহুদূরে একটি উজ্জ্বল 
আলোর বিন্দু দেখা যাঁয়। ভেসে ওঠে বিন্দু সমুদ্রের বুকে, পরমৃহূর্তেই অনৃশ্ঠ 
হয়ে যায়, আবাঁর ভেসে ওঠে । এ আলোই নাকি নাবিকদের জানিয়ে দেয় 
বিপদের বার্তী, নির্দেশ করে নিরাপদে চলার পথও । 

দেখি মাঝে মাঝে আলোর মাল! সমুদ্রের বুকে ভেসে ওঠে, কিছুক্ষণ পরেই 
অনৃশ্ঠ হয়ে যায়। এ আলোর মালা কণে নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে জাহাঁজ চলে, 
পাড়ি দেয় সমুদ্র। 

ক্রমে রাত্রি হয় গভীর, নিস্তব্ধ হয় চতুর্দিক, শোন! যাঁয় একমাত্র ঝড়ের 
গর্জন। ঝড় নয়, সমুদ্রের বুক থেকে আসে, বধির হয় কান। দেখি সমুদ্রের 
রাত্রির রূপ । মহিমাময় সমুদ্র, বিশ্রীম করেন সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, 
থাকেন শয়ন করে। দিগন্তের কোঁলে মম্তক রাখেন, পদতলে বন্ুন্ধর!। 
ঘুমিয়ে পড়েন বন্থদ্ধরাঁও, নিন্তব্ূ, নীরব বন্থন্বরা। ক্রমে সমুদ্রও তার উদ্দামত 
হারিয়ে ফেলে। তার নির্জনতা, তার অসীমত ধ্যানমগ্ন করে, চঞ্চল করে 
ন1। কিছুক্ষণ মুগ্ধ বিন্ময়ে সমুদ্রের রাত্রির এই অপরূপ রূপ দেখে শয্যায় শুয়ে 
পড়ি। কাটে অনেকক্ষণ অর্ধ নিদ্রা আর অর্ধ জাগরণের মধ্যে । তারপর জানতে 
পারি না কখন ঘুমিয়ে পড়ি। 

পরের দিন খুব ভোরে উঠে, সুর্যের আলে! দিগন্তে ছড়িয়ে পড়বার আগেই 
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সীমাচলমের পথে রওনা হই। ট্যাক্সি করে যাই, আধ ঘন্টার মধ্যেই অতিক্রম 
করি আট মাইল পথ, অতিক্রম করি কয়েকটি আমকুগ্তও, উপনীত হই 
সীমাচলমের পাহাড়ের একেবারে সাহুদেশে । 

এই পাহাড়ের শীর্ধদেশে প্রায় চার হাজার ফিট উচুতে মন্দিরটি অবস্থিত। 
সেই মন্দিরে নরসিংহদেব বিরাজ করেন । এইখানেই, এই পাহাড়ের শীর্দেশেই 
সত্যযুগে নরসিংহদেবের আবির্ভীব হয়েছিল, তিনি এসেছিলেন তক্ত প্রহনাদের 
মানরক্ষা করতে, প্রমীণ করতে এসেছিলেন হরি আছেন জলে, স্থলে, অনলে, 
অনিলে, আছেন সর্বত্র । 

এক স্তত্ত ভেদ করে আবিরাব হয়েছিলেন । বেরিয়ে এসে মহা অত্যাচারা 
দানব হিরণ্যকশিপুকে হাটুর উপর তুলে নিয়ে নখ দিয়ে তার পেট বিদীর্ণ 
করেছিলেন। পঞ্ত্বপ্রাপ্তি হয়েছিল হিরণ্যকশিপুর। পূর্ণ হয়েছিল ভক্ত 
প্রহলাদের মনৌবাঞ্। তাই এই মন্দিরের এত প্রসিদ্ধি, মহাঁপবিত্র এই স্থান, 
ভারতের মহাঁতীর্থের অন্ততম | 

প্রতিবছরে, কেবলমাত্র অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে নরসিংহদেব দর্শন দেন, অন্য 
দিনে, মন্দিরের স্তস্তের অঙ্গের এক ক্ষোদ্দিত প্রতিমৃতি থেকে তার স্বরূপ দেখতে 
পাওয়া যাঁয়। সেই মুতিতেই নরদিংহদেব সিংহাসনে বিরাজ করেন এক 
কঠিন চন্দনের আবরণে আচ্ছাদিত থাঁকে তীর সর্বাঙ্গ। যাত্রী আসে হাজারে 
হাজারে, কোন খতুতেই তাদ্দের আগমনের বিরাম নেই। নরসিংহদেবকে 
ভক্তিভরে পৃজা দিয়ে যায়, জানায় প্রণাম । একদিন তীর্থ ভ্রমণের পথে শ্রীচৈতন্ত- 
দেবও এসেছিলেন, দেবতার সামনে ধ্যানমগ্ন হয়ে, দেবদর্শন পেয়ে ভাঁবাবেশে 
অভিভূত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে তার লিখিত প্রমাণ আছে। 

হাঁজারটি নম্বর দেওয়া! পি'ড়ি অতিক্রম করে উপনীত হতে হয় মন্দিরের 
প্রশস্ত প্রাঙ্গণে । সিঁড়ির দু'পাশে পাহাড়ের গাঁয়ে নানীরকমের বৃক্ষ, আম, 
কাঠাল, জাম, পেঁপে, কলাগাছের গুচ্ছ আর আঁনারস । সবগুলিই ফলে ভরতি। 
তাদের ছায়। সিঁড়ির উপর এসে পড়ে, রদ্দ,রের তাত মাথায় লাগে না, দুর করে 
আরোহণের ক্লাস্তিও। মাঝে মাঝে পাহাড়ের অঙ্গ বেয়ে ঝরণ] নেমে এসে, 
প্লাবিত করে সিঁড়ি। কোথাও ঝরণার নীচে সিমেন্ট দিয়ে চৌবাচ্চা বানান 
হয়, হয় ন্ানের জায়গাও, যাত্রীরা সেই জলে মুখহাত ধুয়ে নেয়, করে পাও । 


অন্ধদেশ ৯ 


ভিখারীও আছে হাজারে হাজারে, আতুর আছে খঞ্জও আছে, আছে অন্ধও। 
কেউ পি'ড়ির উপর বনে আছে কাউকে শুইয়ে রাঁখা হয়েছে । প্রতিপদক্ষেপেই 
দিতে হয় পয়সা । নইলে রুদ্ধ হয় গতি। 

আমরা ধীরে ধীরে একের পর এক মোপান অতিক্রম করি, সঙ্গে আছেন 
একজন অন্ধ ব্রাহ্মণ । কিছুদূর উঠি আর দেখি সি'ড়ির নম্বর, দেখি কটা 
সিড়ি অতিক্রম কর] হল। যখন আসে ক্লাস্তি, অবশ হয় পা, বসে পড়ি সিঁড়ির 
উপর, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিই, দূর হয় ক্লাস্তি। আবার উঠে অগ্রসর হই। 
এমনই করে উপনীত হই ৬৫৭ নম্বরের সি'ড়িতে। স্থরু হয় এইবারে খাঁড়া 
সি'ড়ির শ্রেণী, ভীষণ কষ্ট হতে থাকে উঠতে, তবুও বহুকষ্টে অতিক্রম করি 
কয়েকটি মি'ড়ি আর বনে পড়ি। এমনই করে আরও কয়েকটি সিড়ি অতিক্রম 
করবাঁর পর সত্যিই নিঃশেষ হয় শক্তি, বন্ধ হয় নিঃশ্বাস, মনে হয় এখান থেকেই 
ফিরে যেতে হবে, হবে না দেব দর্শন। 

হঠাৎ চোখে পড়ে একটি ক্ষুত্র মন্দির, দীড়িয়ে আছে দক্ষিণের সোপান 
শ্রেণীর সংলগ্ন হয়ে। দেখি বামেও পাহাড়ের অঙ্গ বেয়ে নেমে আসে একটি 
ঝরণা, নেমে আসে চঞ্চল গতিতে, অন্তরের ধ্বনি শোনাতে শোনাতে, প্লাবিত 
করে সোপানের শ্রেণী। এই মন্দিরে পূজিত হন মহাবীর । কোন রকমে 
দেহটাকে টেনে নিয়ে যাই মন্দিরের চাতালের ওপর, কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে 
বসে থাঁকি, মনে মনে মহাবীরকে প্রণাম জানিয়ে বলি, “বল দাও মহাবীর, শক্তি 
দাও দেব দর্শনের, ফিরিয়ে দিও না মাঝ রাস্তা থেকে ।” 

মহাবীর প্রার্থনা শোনেন । দেহে শক্তি ফিরে আসে। ঝরণার শীতল 
জলে হাত মুখ ধোয়ায় দূর হয় ক্লান্তিও। আবার স্থুরু হয় যাত্রা । শেষে 
সহত্র সিড়ি অতিক্রম করে মন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত হই। সেখান থেকে 
যাত্রী নিবাসে। 

একটি প্রাচীরে বেষ্টিত ঝরণার জল দিয়ে তৈরী পুফ্ষরিণীতে স্নান করে, 
বাজার থেকে পূজার উপকরণ কলা, নারিকেল আর কিছু ফুল কিনে নিয়ে 
উপস্থিত হই মন্দিরের সামনে । সারা দক্ষিণ ভারতে লাগে এই একই পুজার 
উপকরণ । 

কয়েকটি সোপান অতিক্রম করে মূল মন্দিরে প্রবেশ করি। পাণ্ পূজার 
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বন্দোবস্ত করেন, আমরা ভক্তিতরে পূজা ও আরতি দিয়ে, স্তম্ভের অঙের 
নরসিংহ দেবের স্বরূপ দেখি, তার পর প্রদক্ষিণ শেষ করে মন্দির থেকে বেরিয়ে 
আপি। দেখি মন্দিরের রূপ। মূল মন্দিরকে বেষ্টন করে আছে একটি স্তত্ত- 
যুক্ত অলিন্দ, তার দেওয়ালে আর স্তম্ভের অঙ্গে আছে বহু সুন্দর স্থাপত্যের 
নিদর্শন, ক্ষোদিত আছে বহু দেব-দেবীর মুতিও। দেব-দেবীর মৃতি দিয়ে 
শোভিত করা! হয় মন্দিরের চুড়াকেও | যেমন ুম্ম, তেমনই সুন্দর । আছে 
চাঁতালের এক প্রান্তে একটি বৃহৎ রথ, নিমিত একটি সম্পূর্ণ স্টিক পাথর কেটে । 

দেখ! যায় চাতালে একটি রক্তের দাগও, পাও বলে শ্রীকষ্ণের পায়ের রক্তের 
দাগ। একদিন শ্রীকুষ্ণ পাহাড়ের উপর প! ঝুলিয়ে বসেছিলেন। "এক ব্যাধ 
দেখতে পেয়ে তীর ছোড়ে। বিদ্ধ হয় তীর শ্রীরষ্ণের পায়ে। পাহাড় থেকে 
নেমে শ্রকৃষ্ণ এসে নরমিংহ দেবের আশ্রয় নেন। রক্তে লাল হয়ে যায় সমস্ত 
রাস্তা। আছে আজও তার একটু দাগ, স্মরণ করিয়ে দেয় এক পুর! কাহিনী। 

লক্ষ্মী দেবীর পূজা দিয়ে আমরা একটি স্তভযুক্ত মণ্ডপ (সভাগৃহ ) দেখতে 
যাই। অনেকগুলি একই রকম স্তস্তে এই ঘরটি শোভিত হয়ে আছে । অনবদ্য 
এই স্তত্তের অঙ্গের শিল্প সম্ভার । সঙ্বিত হয়ে আছে ঘরটি, একটি বিশাল রথে 
আর কাঠের হাঁতী ঘোড়াতে, আছে একটি স্বর্ণ নিয়িত গরুড়ও, শোভা বর্ধক 
অক্ষয় তৃতীয়ার দ্রিনের দেবতার শোভাযাত্রার । 

নির্মাণ করেন নাকি এই মন্দিরটি নিকটবততাঁ বিজয়নগরের রাজারা, জান। 
যায় না কবে আর কে এই মন্দির নির্মাণ করেন। 

সভাগৃহ দেখে কিছু খিচুড়ি আর লাঁড্ডর প্রসাদ কিনে নিয়ে আমরা ফিরে 
আসি যাত্রী নিবাসে, সেখান থেকে ম্যানসানে । তখন বেলা দ্িগ্রহর। 

' বিকেলে এক খধির আশ্রম দেখতে যাই। ট্যাক্মিতে অতিক্রম করি তের 
মাইল পথ। একটি অনতিপ্রশস্ত প্রবেশপথ দ্রিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে, সারি 
সারি ঝাউ আর দেবদার গাছের নীচে দিয়ে একেবারে সমুদ্রের কিনারায় 
উপস্থিত হই। সেখানে অর্ধচন্দ্রাকারে অন্ুপ্রবিষ্ট সাগর । বামে, সবুজ বৃক্ষে 
আচ্ছাদিত পূর্বঘাটের পর্বতমালা, দক্ষিণে দিগস্তবিস্তৃত বালুতট, সম্মুখে বজ্গোপ- 
সাগরের অসীম জলরাশি, পশ্চাতে আর মস্তকের উপর অসংখ্য ঝাউ আর 
দেওদার বৃক্ষ । তটের উপর এক শ্বেত মার্বেল স্তস্ত, বুকে নিয়ে আছে' সমস্ত 


অস্রদেশ ১১ 


ধর্মের সাঁরস্থাত্রগুলি, সমন্বয় সর্ব ধর্মের । তার পশ্চাতে বৃক্ষের অস্তরাঁলে মন্দিরটি 
লুকিয়ে আছে, হয়ে আছে অদৃশ্ত । মন্দিরের এক পাশে দীড়িয়ে আছে সারি 
সারি মাটির কুটির, বাসস্থান আশ্রম-বাসীর। স্থষ্টি হয় এক শান্তিময় পরিবেশ, 
সার্থক হয় প্রতিষ্ঠাত। দক্ষিণ ভারতের এক সাধুর দেওয়। নাম "শাস্তির আশ্রম”। 

ফিরবার পথে দেখে আমি অন্ধ, বিশ্ববিদ্যালয়। বিজয়নগরের রাজাদের 
অর্থে স্থাপিত আর পরিচালিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ওয়ালটিয়ারের পাহাড়ের 
উপর প্ররুতির এক স্থন্দরতম পরিবেশে অবস্থিত । সম্মুখে অন্তহীন সমুদ্র, 
পশ্চাতে ঘন সবুজ বৃক্ষতশ্রেণী, কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত লাল ইটের তৈরী বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বাড়িগুলি, আর ফুলে ভরতি উদ্যান, দেখে মুগ্ধ হয় মন। 

এখানকার রামকৃষ্ণ আশ্রমও দেখি । একেবারে মুখোমুখি হয়ে ঈীড়িয়ে আছে 
কুত্র, শাস্ত আশ্রমটি, আর অন্তহীন অশান্ত সাগর | ছুটে আসে সাঁগর ঠাকুরের 
পায়ে প্রণতি জানাতে, প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়, বিরামহীন এই আসা-যাওয়] | 

পরের দিন ভোরে উঠে আর একবার দেখি সাগরের রূপ, দেখে হয় না 
পরিতৃপ্চি, মেটেনা আশ । প্রণাম জানিয়ে ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হই । সেখান 
থেকে মাদ্রাজ মেলে চড়ে শ্যামলকোটে যাই। শ্ঠামলকোট থেকে ট্যাক্সি করে 
রুষ্ণার খালের পাড় দিয়ে কাকিনাঁড়াতে উপনীত হই। | 


ভ্িভীস্ প্পক্তিস্ছেদ্ 
কাকিনাড়। ঃ সর্পভয়মের মন্দির 


এক রেস্ট-হাঁউসে এসে উঠি। পরের দিন ভোরে উঠে সান সেরে নিয়ে 
ট্যাক্সি করে ছু'মাইল দূরে সর্পভয়মের মন্দির দেখতে যাই। ট্যাক্সি এসে থামে 
সরোবরের কিনারায়, এক মন্দিরের দরজায়। ফুটে আছে অসংখ্য পদ্মফুল 
সরোবরের বুকে, আলো করে আছে সরোবর । 

এইখানেই নাকি পাও্ুবংশের পরীক্ষিতের পুত্র মহারাজা জন্মেজয় শৃ্গী 
মুনির শাঁপে, তক্ষকের দংশনে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সর্প-যজ্ঞ 
করেন। তারপর যজ্ঞ শেষ হলে এই সরোবরে আমান করেন, তারই স্মৃতি বহন 
করে আছে সর্পভয়মের মন্দির আর এই সরোবর, হয়ে আছে মহাঁপবিজ্্র। 

আবার এই সরোবরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে নাকি প্রাণত্যাগ করেন নারদ-ঝষি। 
বিবাহের বাসনা জাগে খধির মনে। তিনি জন্ম নেন এক ব্রাহ্মণের ঘরে। 
বিবাহ করেন, জন্মায় অনেক সন্তানসন্ততি। বিস্বাত হন তিনি দেবলোকের 
কথা, নিমগ্ন থাকেন সংসারের সুখে ছুঃখে। 

শেষে একদিন ভিখাঁরীর বেশে তার দ্বারে ভগবান উপস্থিত হন, কথার ছলে 
তাঁকে জানান দেবলোকের কথা । অন্ুতাপে দগ্ধ হয় নারদের চিত্ত, স্বর্গে ফিরে 
যাওয়ার এক প্রবল আকাজ্ঞা ব্যাকুল করে তার মন। ভগবানের নির্দেশে এই 
সরোঁবরে তিনি প্রাণ বিসর্জন করেন। তাই মহাঁপবিত্র এই সরোবরের জল। 

সোঁপানশ্রেণী অতিক্রম করে সরোঁবরের পবিত্র জল স্পর্শ করে, আমরা 
প্রবেশ করি সর্পভয়মের মন্দিরে । প্রবেশপথেই দেখি এক গোপুরম্‌। ২৫ 
থেকে ৩০ ফিট উচ্‌, এই গোপুরমটি অঙ্গে নিয়ে আছে দেব-দেবীর মৃতি। বেশ 
সুষ্ঠ গঠন এই মৃতিগুলির, পরিচয় প্রকৃষ্ট অন্ত স্থাপত্যের । 

গোপুরম দেখে আমর! মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করি। পাশাপাশি দুইটি 
বিগ্রহ আছে, একটি নারায়ণের অপরটি লক্ষ্মীদেবীর। পূজারী মহাশয় সংস্কৃত 
ভাষায় মন্দিরের আর বিগ্রহের পরিচয় দেন, বলেন সত্যযুগ থেকেই এই বিগ্রহ 
এখানে পৃজিত। পুজা দিয়ে বেরিয়ে এসে পাশের মন্দিরটি দেখতে যাই । 


অন্রদেশ ১৩ 


এইটিই নারদের মন্দির। অপেক্ষাকৃত বড় এই মন্দিরটি । পূজিত হন এই 
মন্দিরে নারদ খষি। 

মন্দির দেখে আমরা ফিরে আঁি রেস্ট-হাঁউসে। সেখাঁন থেকে দেড়টার 
ট্রেন ধরে শ্তামলকোটে । যুক্ত হয় আমাদের গাঁড়ি মাদ্রাজ মেলের সঙ্গে ৷: 

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় রাজামৃদ্রি ষ্টেশন পেরিয়ে আমাদের গাড়ি এসে 
থামে গোদাবরীতে, সেতুর প্রাস্তে। তখন অপরাহ্থের লাল আভা! ছড়িয়ে পড়ে 
দিগন্তে, লাল হয়ে যায় এপারের গোদাবরীর গর্ভের বাড়ির শীর্ধদেশ । লাল 
হয় গোদাবরীর বুক আর ওপারের সবুজবৃক্ষশ্রেণীর শীর্ষদেশ। লাল হয়ে যায় 
বৃক্ষের অন্তরালে দুরের বাড়িগুলিও। মনে হয় এসে পড়েছি এক স্লিপ, শাস্ত 
পরিবেশে । পুণ্যতোয়া গোঁদীবরী, বুকে নিয়ে আছে শ্রীরামচন্দ্রে কত 
অসংখ্য স্থতি, হয়ে আছে মহাপবিভ্র। তাই প্রণাম জানাই গোদীবরীকে 
জানাই রঘুবীরকেও । 

রাঁত্রি দশটায় আমাদের ট্রেন বেজোয়াদ। (বিজয় ওয়াড়া ) ষ্টেশন ছাড়ে। 
খাঁওয়। সেরে নিয়ে ট্রেনে কৃষ্ণার উপরকার সেতু অতিক্রম করবার অপেক্ষায় 
বসে থাকি । কিন্তু অন্ধকার রাত্রি, কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না-_হতে 
হয় নিরাশ । শেষে শয্যায় আশ্রয় নেই। 

একটু বেলা করেই ঘুম ভাঙ্গে । তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে 
এসে জানলার ধারে বপি। দেখি বহুদুরে দেখা যায় এক বিস্তীর্ণ জলরাশি, 
সমুদ্রই বুঝি, কিন্ত সমুদ্র নয়, খাঁড়ি। ক্রমে এগিয়ে আসে খাঁড়ি। হঠাৎ 
প্রশমিত হয় গাঁড়ির গতি, ধীরে, অতি ধীরে, আমাদের ট্রেন প্রবেশ করে 
মান্রাজ সেন্ট ?ল ষ্টেশনে, তখন সকাল আটটা। 

প্লাটফর্মে হাঁসিমুখে অভ্যর্থনা করেন গুহরায়, আমার ভ্রাতা শৈলেন 
লাহিড়ীর এক বন্ধু। জিনিসপত্র নিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ে উপস্থিত হই শৈলেনের 
বাসাতে, ত্যাগরাজনগরে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ড্রাবিড়ম্থান 


অশম শান্তিতে 


মান্ত্াজ শহর 2 
১। কাপালির মন্দির, ২। পার্থসারথির মন্দির | 


ট্যাক্সি শেলেনের বাড়ির গেটের সামনে এসে দীড়ায়। ছুটে এসে কলকণে 
অভ্যর্থনা করে শৈলেন, তার উচ্ছুসিত হাঁসি উচ্ছলিত করে চারিদিক। ভার 
পেছনে আসেন ভ্রাতৃবধূ, তিনিও হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেন। টৈলেনের 
তিন ভ্রাতুষ্পুত্রও ছুটে আসে। ট্যাক্সি থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে, ট্যাক্সির 
ভাড়। চুকিয়ে দিয়ে বাঁড়ির ভিতর প্রবেশ করি। হঠাৎ বুক পকেটের দিকে 
নজর পড়ে, দেখি, নেই চশমা] জোড়া, খুব সম্ভব ফেলে এসেছি সেটাকে ট্রেনের 
কামরায়, পড়ে ষেতে পারে ট্যান্সির ভিতরেও লুকিয়ে থাকতে পাঁরে সিটের 
অন্তরালে । কিন্তু তখন উধাও হয়েছে ট্যাক্সি, ট্রেনও প্লাটফর্ম ছেড়ে চলে 
গিয়েছে । তাই সম্ভব নয় তাকে উদ্ধার করা। দ্বিতীয় চশমা জোড়াটি 
নিয়েই সন্তষ্ট থাকতে হয়। 

হাঁতমুখ ধুয়ে চা ও জলযোগ করতে বসেছি এমন সময় একে একে হাজির 
হন পাশের বাঁড়ির প্রবীণ সেন মহাশয় ও সেন গৃহিণী, আসেন নবীন মিঃ 
ব্যানাজি সঙ্গে নিয়ে মিসেস্‌ ব্যানাজিকে, আসেন গুহরায়-ও । তীরা সকলেই 
মাদ্রাজ প্রবাসী, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত শৈলেনের বন্ধু। অবগত তীরা আমাদের 
মাদ্রাজে পৌঁছাবার দিন আর ক্ষণের, তাঁই বিলম্ব সয় না তীদের দাঁদা-বৌদিকে 
সাদর অভ্যর্থনা জানাবাঁর। 

সমস্ত দুপুর আমাদের ভ্রমণস্থচী তৈরীর কাজে অতিবাহিত হয়। সরকারের 
কাজে শৈলেন দীর্ঘ চোদ্দ বছর মাঁত্রীজে কাটিয়েছে, তখন মে বোম্বাইতে 
ব্দলি হয়েছে, কিন্তু কাটাতে পারে নাই মাঁদ্রাজের মায়া, বাস করেন সেখানে 
তীর স্ত্রী আর ভাঁইপোঁরা। সেও এখানে এসে কাটিয়ে যায় দীর্ঘ ছুটার 
অবসর। তখন সে মাদ্রাজে ছুটীতে আছে। কার্ধোপলক্ষ্যে সে সারা 
মান্রাজ ভ্রমণ করেছে । তাছাঁড়। মাদ্রাজে এমন কোন বড় শহর নাই, যেখানে 
তাঁর একজনও বন্ধু নাই। 

৮ 


১৮ মন্দিরময় ভারত 


প্রস্বত হয় এক বিস্তৃত সুচী, তারপর আমাদের সেই সব স্থানে পৌছবাঁর 
দিন ও ক্ষণ জানিয়ে বন্ধুদের কাঁছে চিঠি লেখা হয়। 

চিঠি লেখা শেষ হয়, এগিয়ে আসে অপরাহ্ণ, আমর] একটি ট্যাক্সি নিয়ে 
শহর দেখতে বেরিয়ে পড়ি । 

প্রথমে এডিয়ারে যাই। বঙ্গোপসাগর আর এডিয়ার নদীর সংযোগস্থলটিই 
এডিয়ার নামে পরিচিত। প্রকৃতির এক স্বন্দরতম লীলাভূমি এডিয়ার। 
স্থাপিত হয়েছে এখানে থিয়ৌজফিকাঁল সোসাইটার প্রধান কেন্দ্র। ঘনপল্লবে 
বেষ্টিত হয়ে সোসাইটার বাড়িগুলি দাড়িয়ে আছে এক অলৌকিক পরিবেশে । 
আছে একটি লাইত্রেরীও, তাতে আছে নাঁনাভাষার অসংখ্য বই, আছে 
সোসাইটার প্রতিষ্ঠাতা আর প্রধান কর্মকর্তাদের তৈলচিত্রও। 

এডিয়ার দেখে আমরা মীয়লাপুরের কাপালি মন্দির দেখতে যাই । একটি 
অতি হ্বন্দর গোৌপুরমে শোভিত কর! হয় মন্দিরের প্রবেশঘধার, আছে তাঁর 
অঙ্গে প্ররুষ্টতম দ্রাবিড়ী শিল্পসম্ভার, আছে কত দেব-দেবীর মৃতিও । আমর 
বিশ্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ গোপুরমের অঙ্গের কারুকার্য দেখে প্রাঙ্গণ 
অতিক্রম করে মন্দিরে প্রবেশ করি। শৈব মন্দির, বিগ্রহ কপিলেশ্বর । পূজা 
দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আমি । 


সেখান থেকে আমর! টি.গ্রিকেন-এ যাই । সেখানে মন্দিরে বিরাজ করেন 
পার্থসারথি। ট্যাক্সি অতিক্রম করে মাদ্রাজের সমুদ্র সৈকত। ভারতের 
সুন্দরতম আর দীর্ঘতম এই সৈকত, তার এক পাশে শোভা পায় প্রাসাদের 
মত স্থন্দর অট্টালিকা, সেখানে প্রেসিডেন্সি কলেজ আছে, আছে স্থাপত্য 
বিছা শিক্ষালয়। আছে অনেক সরকারী দপ্তরও, অপরদিকে দিগন্তবিস্তৃত 
বঙ্গোপসাগর, অবিরাম গর্জনে লুটিয়ে পড়ে তীরের উপর । 

সৈকত অতিক্রম করে আমরা পার্থসারথির মন্দিরে উপনীত হই | বিষ্ণু 
মন্দির, বিগ্রহ পার্থমারথি। এই মন্দিরটির প্রবেশ পথেও আছে একটি. হ্ুন্দর 
গোপুরম উৎকষ্ট দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন বুকে নিয়ে আছে । ক্ষোঁদিত আছে 
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মৃত্তিও তাঁর অঙে, মৃত্তি__বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের, মৃত্তি আরও কত দেব- 
দেবীর। সুন্দর তাদের গঠন সৌষ্ঠব, দেখে বিশ্ময় জাগে মনে । কাপালির মন্দিরের 
মত, এখানেও একটি সভাগৃহ আছে । আমর গোপুরম দেখে, সভাগৃহ দেখতে 
যাই। তার পর প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে মন্দিরের দরজায় উপস্থিত হই। পুজা 
দিয়ে ফিরে আসি গাঁড়িতে, ফিরে আসি সৈকতে, বসে বসে দেখি কিছুক্ষণ 
সমূদ্রের অপরূপ .শোভা। তাঁর পর বাড়িতে ফিরে আসি, তখন রাত্রির 
অন্ধকারে দিগন্ত ছেয়ে ফেলে । 

দেখি ইতিমধ্যেই সমাগত হয়েছেন বহু বাঙ্গালী ভদ্রলোক আর ভদ্র- 
মহিলা, তীদের উচ্ছল হাসিতে মুখর হয়েছে বাড়ি। শুনি তারা সকলেই 
নিমন্ত্রিত, উপলক্ষ্য আমাদের মাদ্রাজ আগমন। ভ্রাতা-কলকঠে একে একে 
বন্ধুদের "সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। আবার হাঁসিতে উচ্ছলিত হয় চাঁরি- 
দ্রিক। কিছুক্ষণ পরে স্থুরু হয় খাওয়ার পাঁলা, আবার সমস্ত বাড়ি হাদিতে 
আর কলধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে । শেষে একে একে বিদীয় নেন তারা । 

তার পরের দিন থেকে স্থুরু হয় আমাদের নিমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ ছুপুরে রাত্রিতে, 
সকালে বিকেলেও। নিমন্ত্রণ ত নয়, এক মহা আনন্দের মিলন। আশ্চর্য চরিত্র 
এই টৈালেনের, কল-কণ্ঠে কথা বলে, উচ্ছলিত হাসিতে বিদীর্ণ করে গগন। 
বয়স্কদের লাহিড়ী মহাশয়, ছোটদের দাদা, প্রিয় সকলের। অনুরূপ তার 
সঙ্গী আর সঙ্গিনীর, তার বন্ধু আর বান্ধবীরদলও। তাঁরা উদাত্ব কে কথা 
বলে, উচ্ছল হাঁদিতে উচ্ছৃদিত হয়ে ওঠে উদার তাদের অন্তঃকরণ, পরস্পরের 
প্রতি সহান্থভৃতি সম্পন্ন, সম্পদের মহচর, বিপদের বন্ধু। মাত্র ন'দিন তাদের 
সাহচর্য পেয়েছিলাম কিন্তু তাঁর স্মতি আজও মনের মণিকোঠায় অক্ষয় 
হয়ে আছে, হয় নাই জ্ান। তাই যেদিন তাদের কাছে বিদায় নিয়ে 
মাদ্রাজ পরিত্যাগ করি, সেদিন এক অসহনীয় বিয়োগ ব্যথায় ভরে যায় 
বুক, আচ্ছন্ন করে মন, অবশ হয় দেহ। 


ছিতীক্স সল্লিত্ছেচ্ 
কাঞ্ষী-পুরম £ 


১। একাম্বরনাথের মন্দির, ২। কৈলাসনাথের মন্দির, 
৩। বৈকুগ পেরুমলের মন্দির, ৪। ভরদা'জ স্বামীর মন্দির । 


পরের দিন ভোঁর না হ'তেই মোটরে করে রওনা হই কাঞ্চী-পুরম 
অভিমুখে । 

দেখতে যাঁই শিব ব| বড় কাঞ্ধীতে একাম্বরনাথ ও কৈলাসনাথের মন্দির, 
আর বিষণ বা ছোট কাঞ্ধীতে বৈকু্ পেরুমলের আর ভরদাজ স্বামীর মন্দির। 
পথে পড়ে শ্রীপ্রেমেন্দুরে বৈষ্ণমাচার্য রাঁমাহ্নচার্ষের জন্মস্থান। রেলগাঁড়িতে 
চড়েও যাঁওয়। যায়, যায় বামে করেও । আছে ছুইটি সুন্দর পীচের রাস্ত। 
একটি কাক্ধী-পুরম হয়ে তিরুচুরাপল্লী পর্যন্ত যায়, পথে শ্রীপ্রেমেন্দুর পড়ে। 
ঘিতায়টি চিঙ্গেলপেট হয়ে কাধ্ী-পুরম পর্যস্ত যাঁয়, আমর! প্রথমটি দিয়ে 
যাই, দ্বিতীয়টি ধরে ফিরি । যেতে হয় প্রায় ৪৫ মাইল। 

অনেকগুলি ছোট-বড় রাস্তা অতিক্রম করে আমাদের মোটর শহরের 
প্রীস্তদেশে, এডিয়ার নদীর তীরে, এসে পৌছায় । এখানে এসেই এডিয়ার 
বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে মেশে । রাস্তার উপর থেকেই সঙ্গমস্থল দেখা যায়। 
স্থবিশাল এডিয়ারের বুকের উপর একটি সেতু নিমিত হয়। ওপাঁরে এডিয়ারের 
কিনীর৷ দিয়ে দাড়িয়ে আছে সবুজ বৃক্ষশ্রেণীতে বেষ্টিত হয়ে থিওজফিকাল 
সোঁসাইটীর প্রধান কেন্দ্র, বিস্তৃত হয়ে আছে সঙ্গমস্থল পর্যস্ত। সম্মুখে, দক্ষিণে 
এডিয়ার, বামে দ্িগন্তপ্রসাঁরী বঙ্গোপপাগর স্যন্টি করে এক অলৌকিক পরিবেশ, 
মুগ্ধ হই দেখে । গাড়ি সেতু অতিক্রম করে চলে। 

রাস্তার ছু'পাঁশে দেখ! যাঁয় সবুজ ধানের ক্ষেত দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। 
মাঝে মাঝে দেখ। যাঁয় তালকুঞ্জ, দাঁড়িয়ে আছে নিজের স্বরূপে, দেখা যাঁয় 
কলাগাছের শ্রেণী, দেখি নীরিকেল কুগ্জও। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। আরও 
কয়েকটি ছোট-বড় শ্োতম্বিনী অতিক্রম করে মোটর শ্রীপ্রেমেন্দুরের মঙ্দিরের 
দ্ররজায় এসে থামে । 
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মোটর থেকে নেমে গোপুবমের ভিতর দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করি। দেখি 
দরজার পাশে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে একজন পুরোহিত বসে আছেন। 
তার কাছে শুনি, নির্ধাণ করেন এই মন্দিরটি হারীত রাজা, হারীত পুত্র 
বা হারীতের বংশধর বলে দক্ষিণ ভারতের মহাপরাক্রমশালী চালুক্য রাঁজার। 
নিজেদের পরিচয় দিতেন। মনের পর্দায় ভেসে ওঠে একটি ছবি, চিত্র এক 
পুরাকাহিনীর | 

মৃত্যু হয় স্র্যবংশের রাঁজা ভরতের | খাণ্ড অযোধ্যার সিংহাসনে অধি- 
রোহণ করেন। তাঁর পুত্র দণ্ড, মহ] অত্যাচারী, উৎপীড়ন করেন প্রজাদের | 
রাজার কানে আসে তীর অত্যাচারের কাহিনী, পুত্র হন নির্বাসিত, বনে 
গিয়ে বাঁস করেন। ক্রমে সেই বনের মধ্যে এক নগর গড়ে ওঠে, পরিচিত 
হয় দণ্ডকারণ্য নামে। শুক্রমূনি সেই বনে এসে বাঁ করেন, সঙ্গে আমেন 
তার পরম রূপবতী যুবতী কন্যা অজ1। দণ্ড শুক্রের বাঁড়িতে অধ্যয়ন করতে 
যান প্রতিদিন, অঙ্রক্ত হয় অজ্জার প্রতি, মুগ্ধ হন তার রূপে । 

একদিন অরণ্যের এক নিভৃততম প্রদেশে একাকী পুষ্প চয়ন করেন অক্জা, 
এমন সময় দণ্ড এসে প্রেম নিবেদন করেন। অজ! বাঁধা দ্রেন, বলেন “তুমি 
পিতৃশিষ্য ভাইয়ের সমান, তোমার সাজে না এমন ব্যবহার ।” বলেন 
“যদি সত্যিই তোমার মনে আমাঁকে বিবাহ করবার বান! জেগে থাকে তবে 
আগে পিতার অনুমতি নাও ।” 

বিশ্বাস হয় ন। দণ্ডের, থাকে ন! ধের্য, মীনেন না তিনি সন্বন্ধের বিচারও, 
জোর করেই প্রেম নিবেদন করেন, চরিতার্থ করেন পাশববৃত্তি। 

তপস্য। শেষে শুক্র বাড়িতে ফিরে আসেন, অব্জ। দণ্ডের বর্বরোচিত 
আচরণের কথা তাঁকে বলেন, জানান নিজের অপরিসীম লজ্জার কথাও, 
অশ্রজলে তার বুক ভেসে যায়। এমন সময় পুস্তক হাতে নিয়ে সেখানে 
দণ্ড উপস্থিত হন। সারাদিনের উপবাসে ক্রিষ্ট দেহ আর মন, তাঁর উপর 
কন্তার এই দারুণ অপমান, ক্ষিপ্ত হন খধি, তার চক্ষু দিয়ে নির্গত হয় 
বৌষের বহ্ছি। দণ্ডের মুখের দ্িকে তাকিয়ে বলেন “যে বংশে এমন কুপুত্র 
জন্ম গ্রহণ করে, ধ্বংস হোঁক নেই বংশ, নির্ংশ হোক থাও্ড রাজা |” 

দেখতে দেখতে ভম্মে পরিণত হুন দণ্ড, অযোধ্যাতে মৃত্যুবরণ করেন 
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রাজা খাও, নির্বংশ হয় স্থর্যবংশ। প্রজাদের অনুরোধে অযোধ্যার সিংহাসনে 
অধিরোহণ করেন বশিষ্ঠ মুনি। তিনি পুত্রের ন্যায় প্রজীপালন করেন, সখের 
আর শাস্তির হয় তাদের জীবন। 

কিন্তু ব্শিষ্ঠের ভাল লাগে না রাজসিংহাসন, বিদ্ব হয় জপ-তপেরও। 
তিনি ধ্যানে অবগত হন অক্জার গর্ভেই আছে একটি পুত্র, আছে সূর্যবংশের 
এক নন্দন । তিনি শুক্রের কাছে গিয়ে জানান সেই সংবাদ, বলেন এসেছি 
আমি অজাকে নিতে, নিয়ে যাব অযোধ্যায়। তার গর্ভের পুত্র হবে রাঁজা, 
অলঙ্কৃত করবে অযোধ্যার সিংহাসন । 

হষ্টমনে শুক্র দেন অনুমতি । বশিষ্ঠের সঙ্গে অন্জা অধোধ্যায় যান। 
কিছুদিন পরে তিনি এক পরম রূপবান্‌ পুত্র প্রসব করেন, বংশধর স্্ষবংশের | 
এক ব্ছর বয়সে বশিষ্ঠ তাকে অযোধ্যার সিংহাঁসনে বসান। খ্যাতিলাভ 
করেন সেই পুত্র হারীত নামে, হন হারীত রাজ! । 

এই মন্দিরেই, প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে, এক খড়ের ঘরে জন্ম নেন শ্রীরামানগচার্য 
এক মহামানব । পনর মাইল দূরে কাঁধী-পুরমে তিনি শিক্ষালাভ করেন। 
তখন কাঞ্ষী-পুরম দক্ষিণ ভাঁরতের এক প্রখ্যাত নগর ছিল, ছিল দক্ষিণ 
ভাঁরতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা আর সংস্কৃতির কেন্ত্র, পরিচিত ছিল দক্ষিণের বাঁরাণসী 
নামেও। সেইখানেই বিষ্ণু কার্ধীতে তিনি এক বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন, 
ব্রীহিষ্টাদি বিদ্যালয় নামে পরিচিত সেই বিদ্যাপীঠ । যেখান থেকে তাঁর বাণী 
প্রচার করেন। ছড়িয়ে পড়ে সেই বাণী দিকে দিকে । প্রতিধ্বনিত হয় 
সারা দক্ষিণ ভারতের আকাশে বাতাসে, শেষে দক্ষিণ ভারত অতিক্রম করে 
উত্তর ভারতেও প্রবেশ করে। আজ তার জন্সস্থানে তার ভক্তের! নির্মাণ 
করেছেন একটি স্মতিদৌধ। আসেন এখানে বামানুজ-পশ্থীরা, আসেন দলে 
দলে, নিবেদন করেন শ্রদ্ধার অঞ্জলি, ডালি উজাড় করে দেন। 

আমরাও সেই স্মৃতিসৌধ দেখি । আছে সেই ঘরের ছাদে বিভিন্ন দেব 
দেবীর মুক্তি, অস্থিত করেন চিত্রশিল্পী । আচার্যশ্রেষ্টকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে 
বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠি। কাঞ্ী-পুরম অভিমুখে গাঁড়ি চলে ষাট মাইল 
গতিতে । 

রাস্তার ছু'পাশে বড় বড় গাছ, দেখা যাঁয় তার ফাক দিয়ে রুক্ষ মাঠ, 
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নাই তাতে সবুজের লেশ। কিছু দূর অতিক্রম করি, দেখি একটি রেখা, 
অঙ্কিত আছে দিগন্তের অস্কে। ড্রাইভার বলে এটিই শিবকাঞ্ধীর একাম্বর 
নাথের মন্দিরের গোপুরম। গাড়ি এগোতে থাকে, ম্পষ্টতর হতে থাকে 
রেখাও, নিতে থাকে গোঁপুরমের রূপ, শেষে হয় স্পষ্টতম। পরিদৃশ্তমীন হয় 
এক সম্পূর্ণ স্থুউচ্চ গোপুরম । 

অবশেষে বাঁদিকে মোড় নিয়ে গাড়ি কাঞ্ষী-পুরমের সীমানার মধ্যে প্রবেশ 
করে। 

কাঞ্ধী-পুরমের ইংরাজের দেওয়া নাম কন্জিভরম। কন্জিভরম মাদ্রাজ 
প্রেসিডেন্নির একটি জেলার সদর । 

উত্তরে বিদ্ধ্যপর্বত, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বরম আর কন্ঠাকুমীরিকা, এই 
বিস্তৃত অঞ্চলটি দক্ষিণ ভারত নামে পরিচিত। 

তপনদেব পর্বত প্রধান স্থমেরুকে প্রদক্ষিণ করেন । বিন্ধ্যর মনেও বাসনা 
জাগে, তীকেও প্রদক্ষিণ করেন সূর্যদেব। তিনি সূর্যকে মনের অভিলাষ জানান। 
দিবাকর বলেন, “আমি স্থষ্টিকর্তার নিরিষ্ট পথে চলি, সাধ্য নাই অন্তপথে 
যাঁওয়ার। বিষ্ধ্য দ্ধ হন, বিস্তৃত হতে থাকে তার কলেবর, শেষে স্পর্শ করে 
আকাশ। রুদ্ধ হয় পৃথিবীতে যাতায়াতের পথ। প্রবেশ করতে পারেন 
না৷ দিবাকর। সক্ষম হন না চন্দ্রদেবও। অন্ধকারে পৃথিবী ছেয়ে ফেলে। হয় 
বুঝি মহাপ্রলয়। সকল দেবতা এসে স্বতি করেন বিদ্ধ্কে। কিন্তু তিনি 
শোনেন না কারও অন্থুরোধ, নোয়ান ন। মাথা । তখন তারা অগন্ত্য মুনির 
কাছে ধর্ণা দেন, তিনিই শুধু সক্ষম এই বিপদে উদ্ধার করতে, রক্ষা করতে হৃষ্টি। 
সম্মত হন অগন্ত্য, উপনীত হন বিন্ধ্যর কাঁছে। বিদ্ধ্য হন অবনত মন্তক। প্রণাম 
জানান মুনিবরকে ৷ মুনি বলেন, “চলেছি আমি দক্ষিণদেশে, আমি ফিরে না 
আসা পর্যস্ত তুমি এইভাবেই থাক।” মুনি আর ফেরেন না, বিন্ধ্যও মুনির 
আদেশ লঙ্ঘন করতে পারেন না । থাকেন অবনত মন্তকে। উন্মুক্ত হয় উত্তর 
থেকে দক্ষিণে যাওয়ার পথ, হয় স্থগম। ক্রমে সেই পথ দিয়েই প্রবেশ করে 
উত্তরের আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি দক্ষিণে দ্রাবিড়স্থানে। মিলন হয় উত্তরে 
দক্ষিণে, আর্ধে ভ্রাবিড়ে। 

শ্রীরামচন্দ্রও গোদাবরী নদী পার হয়ে দক্ষিণে উপনীত হন। বানরসৈন্তের 
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সাহায্যে সেতুবন্ধে এক সেতু নির্মাণ করেন। সেই সেতু অতিক্রম করে লঙ্কায় 
উপস্থিত হন। লঙ্কার রাঁজা রাবণকে হত্যা করে উদ্ধার করে আনেন সীতা- 
দেবীকে। ফিরবার পথে তিনি এপারে সমুদ্রতীরে পুষ্পকরথ থেকে অবতরণ 
করেন। সেখানে সীতাদেবী প্রতিষ্ঠা করেন এক শিব। পরিচিত হন 
সেই শিব “রামলিঙ্গেশ্বরম” নামে, বামেশ্বরম নামে পরিচিত হয় স্থানটিও। 
পরিণত হয় এক মহাতীর্ঘে। মহাতীর্থে পরিণত হয় সেতুবন্ধও। শ্রীরামচন্দ্ 
অযোধ্যায় ফিরে আসেন, কিন্তু থেকে যায় আর্যসভ্যতা আর সংস্কৃতি 
দক্ষিণে । 

ঘীঃ পৃঃ ২৬৯ অন্দে মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন সম্রাট প্রিয়দশী 
অশোক। তিনি পরাজিত করেন কলিঙ্গদেশের রাজাকে, বিস্তৃত হয় তার 
সাাজ্যের সীমানা উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে মহীশৃর পর্যন্ত । ১৮৯২ খুষ্টাব্ধে 
মহীশূরে আবিষ্কৃত হয় একটি অশোকের শিলালিপি, নাম আছে তাতে সত্যপুত্র 
বা সাতকরণীর, নাম আছে চোল পাণ্য আর কেরলপুত্রের বা চেরদের ৷ তারা 
সকলেই দক্ষিণ-ভারতের স্বাধীন রাজা, বিস্তৃত. তাঁদের রাজ্যের সীমান! 
গোদ্দাবরী থেকে কুমারিকা পর্য্ত। 

অন্তমিত হয় উত্তর ভারতে মৌর্যক্ষমতা, প্রবল হন চেতবংশ কলিঙ্গদেশে, 
অন্ধ বা! সাতবাঁহনেরা দক্ষিণ ভারতে । 

মহাঁপরাক্রমশালী কলিল্গ, বিস্তৃত তাদের রাজ্য গোঁদাবরীর উত্তর পার পর্যস্ত। 
এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা খারবেল, এক দিগ্বিজয়ী বীর, জয় করেন পশ্চিমে নাসিক 
নগরের অধিবাসীদের, দক্ষিণে রথিক আর ভোজকদের । অন্ধ আর তামিল দেশেও 
আধিপত্য বিস্তার করেন । পরাজয় স্বীকার করতে হয় পাটলীপুত্রের রাজ 
পুহ্যমিত্রকেও। হাতিগুম্ফার শিলালিপিতে লেখা আছে তার কীতির 
কাহিনী । 

মহাঁপরাক্রমশীলী হন অন্ধ বা সাঁতবাহনেরাঁও। গ্রাচীনতমজাঁতি এই অঙ্ক, 
তাঁদের নাম লেখা আছে উপনিষদে, মেগাস্থিনিসের বিবরণে, আর অশোকের 
শিলালিপিতে। দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে তার] বাস করেন, 
একদিকে তার এখনকার ওুরঙ্গাঁবাদ জেলা অপরদিকে কৃ্ণা। গোদাবরী”তীরে 
প্রতিষ্ঠানে তীদের রাজধানী । পুরাণে লেখা আছে স্থঙ্গদের পরাঁজিত করে খৃষ্টপূর্ব 
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প্রথম শতাবীতে সিমৃক স্থাপন করেন এইরাজ্য। সিমূকের পৌত্র শাতকর্ণী লাত- 
বাহন এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ। ৷ মহাঁপরাক্রমশালী তিনি, জয় করেন, 
বিদিশ] আর উজ্জ়িনী,দক্ষিণাপতি উপাধি লাভ করেন, হন সার্ভৌম রাজা দক্ষিণ 
ভারতে। ১০৪ খৃষ্টাবে প্রতিষ্ঠানের সিংহাঁমনে গৌতমীপুত্র শীতকর্ণী অধিরোহন 
করেন। তিনিই সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা, পরাজিত করেন শক রাজা 
নহুপনাঁকে, জয় করেন মহারাষ্ট আর মাঁলব, অধিকার বিস্তার করেন কন্কনে, 
বিদর্ভে আর সৌরাষ্ট্রে। মালব থেকে কর্ণাট পর্যস্ত তাঁর রাঁজ্যের সীমান! বিভৃত 
হয়। রাজধানী স্থাপিত হয় কাঁনাড়৷ জেলায় বৈজয়স্তীতে আর গুনটুরের কাঁছে 
অমরাবতীতে । যজ্ঞপ্রী শাতকর্ণী, এই বংশের শেষ পরাক্রমশালী রাজা, শক 
রাজাকে পরাজিত করে হৃতরাঁজ্য উজ্জয়িনী উদ্ধার করেন। মৃত্যু হয় যজ্ঞশ্রীর, 
অন্তমিত হতে থাকে সাঁতবাহনদের ক্ষমতা, শেষে খ্রীষ্টায় তৃতীয় শতকে একেবারে 
অন্তহৃত হয়ে যাঁয়। ইক্ষাকুদের অভ্যুরখীন হয় কৃষ্ণা আর গোদাঁবরী জেলায়, 
বাঁকাটকদের নাসিকে আর বেরারে, বৈজয়ন্তীর কদস্বদের উত্তর কানাড়ায় আর 


পল্লবদের কাঞ্চীতে । 

সাতবাহনের দক্ষিণভারতে একাদিক্রমে প্রাঁয় চারি শত বৎসর প্রবলপ্রতাপে 
রাঁজত্ব করেন, হন দক্ষিণভারতের সার্বভৌম সম্রাট, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্্রস্থলে 
পরিণত হয় তাদের রাঁজধানী, প্রচারিত হয় আর্য সভ্যত। দক্ষিণে, দ্রাবিড়স্থানে । 
মিলন হয় আর্যে দ্রাবিড়ে। নিমিত হয় অনবদ্য বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য, বিহার “রেল” 
( গরাদে ) আর স্তম্ভ বিরাটে, অমরাঁবতীতে, নাসিকে আর বিদিশাতে। তারাই 
নির্মাণ করেন সাঁচীর অপরূপ তোরণ। সবগুলিই শ্রেষ্ঠ কীন্তি বৌদ্ধ স্থপতির, 
নিদর্শন এক গৌরবময় হ্টির। অমর হয় শিল্পীরা, অমর হন সাতবাহন 
রাজারা, গৌরবান্বিত হয় ভারতবর্ষ, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের 
স্বাপত্যের দরবারে । 

অস্তমিত হন অন্ধ সাতবাহন, পল্পবেরা৷ হন প্রবল দক্ষিণভাঁরতে, গড়ে 
তোলেন এক বিশাল সাম্রাজ্য । কাঁঞীপুরমে তার রাজধানী স্থাপিত হয়। 
সম্পকিত তারা বেলাঁরির শাঁসনকর্তার, ছিলেন সাঁতবাঁহন রাঁজাদের অধীনে । 

শিবস্কন্দ বর্মন, প্রথম বিখ্যাত রাজা এই বংশের, বিস্তার করেন বাঁজ্যের 
সীমানা, হন সার্বভৌম রাজা । 


২৬ মন্দিরময় ভারত 


ষষ্ঠ শতান্বীর শেষভাগে সিংহাসন অলঙ্কত করেন সিংহবিষণু, এক মহা 
পরাক্রমশালী রাঁজা। তিনি পরাজত করেন চের, চোল, পাণ্ আর সিংহলের 
রাজাকে, এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। তার পুত্র মহেন্দ্র বর্মণ, 
অধিকারী বহুমুখী প্রতিভার, রচনা করেন “মত্তবিলাস' এক অপূর্ব নাটক, 
প্রতীক তার অগাধ পাণ্ডিত্যর। তিনি উৎসাহ দ্রেন সংগীতের, নির্মীণ করেন 
ব্ছু মন্দির তিরুচুরা পল্লীতে, অপরূপ শিল্পস্তারে শোভা পায় তাঁদের অঙ্গ । 
তার পুত্র নরসিংহ বর্মণ মহামল্লম, রাজত্ব করেন ৬১৫ থেকে ৬৪৫ খুষ্টাব্ব পর্যন্ত । 
তিনিই পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা । পরাজিত আর বধ করেন চালুক্য রাজ। 
দ্বিতীয় পুলকেশীকে । অধিকাঁর করেন তাদের রাঁজধানী বাতাপি বা বাদামি। 
বাতাপি কোণ, উপাধীতে ভূষিত হন। বিস্তার করেন তার অধিকার উত্তরে 
তুঙ্গ ভদ্রা থেকে দক্ষিণে সিংহল পধন্ত। হন দক্ষিণ ভারতের সার্বভৌম রাজা। 
মহাসমৃদ্ধিশালী হন পল্পবেরা, পরিণত হয় রাজধানী কাক্কীপুরম এক মহীসমৃদ্ধি- 
শালী নগরে, হয় সংস্কৃতি আর শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে । নরসিংহ বর্মণ মহামল্লমই 
রাজধানী কাক্ধীপুরম থেকে ৪০ মাইল দূরে, পালার নদী আর বঙ্গোপসাগরের 
সগমস্থলে স্থাপন করেন এক বন্দর; পরিচিত হয় সেই বন্দর তার নাম 
অনুসারে মামালাপুরম নামে । ক্রমে এই বন্দর দক্ষিণভারতের শেষ বন্দরে 
পরিণত হয়। 

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে চালুক্যবংশের দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কাঁঞীপুরম 
অধিকাঁর করেন। অস্তমিত হ'তে থাকে পল্লবদের ক্ষমতা, শেষে একেবারে 
অন্তহৃত হ'য়ে যায়। ৮৬২ খুষ্টীব্বে শেষ পল্লব রাজ। অপরাজিত বর্মণ ঢোলরাজ। 
আদিত্যের কাছে পরাজিত হন। 

১৩১০ খুষ্টাব্ধে পতন হয় চোলবংশের, কাঞ্চীপুরম মালিক কাফুরের অধিকার 
ভুক্ত হয়। দিল্লীর মুসলমান সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজির অধীনে আসে। 
মহাঁপরাঁক্রমশালী হন বিজয় নগর দক্ষিণ ভারতে, রাজত্ব করেন প্রবল প্রতাপে 
চতুর্দশ শতাবীর মধ্যতাগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত, কাঞ্ধীপুরম 
থাকে বিজয় নগরের অধিকারে ১৩৬৮ থেকে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত। 

গোলকুগ্ডার মুসলমান নবাব ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে অধিকাঁর করেন কাঞ্ধী। 
আসে কাঞ্ী কিছুদ্রিনের জন্য মারাঠাদের অধিকারেও। মোগল সম্রাট 
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ওরঙগজেব জয় করেন কাঞ্ধী। শেষে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ক্লাইভ অধিকার 
করেন এই নগর । 

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কাঞ্ধীপুরম স্বাধীন ভারতের অধীনে আসে, ফিরে পায় 
পূর্ব গৌরব। 

পল্লবেরাই আদি শরষ্টা দ্রাবিড় স্থানের মান্দরের, অষ্টা দক্ষিণ ভাঁরতে দ্রাবিড় 
স্বাপত্যেরও। নির্মাণ করেন পাহাড় কেটে মন্দির মহাঁবলীপুরমে, নিয়ত 
হয় পাথর দিয়ে তৈরী মন্দিরও, নির্মাণ করেন মহাবলীপুরমে, রাজধানী 
কাঁঞীপুরমে, আর তার আশে পাশে। নিগ্রিত হয় মন্দির ভাঁঞ্জোরে আর পুড় 
কোটাইতেও। 

উত্তরাধিকারী তাঁর সাতবাহনদের, দক্ষিণ ভারতে রাজত্ব করেন প্রবল 
প্রতাপে সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর প্রথমভাগ প্ধন্ত! সাতবাঁহনদের সময়েই 
বৌদ্ধ স্থাপত্য লাভ করে চরম উৎকর্ষ, উপনীতহয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, 
তাঁরই অনুকরণে পল্লব রাজার। গড়ে তোলেন এক অভিনব স্থাপত্য, গড়ে 
উঠে দাবিড় স্থাপত্য, দ্রাবিড় মন্দির, শোভা পাঁয় সার! দ্রাবিড় স্থানে । অমর 
হন পল্লব রাজারা ইতিহাসের পাতায় । 

৬৪১ থুষ্টাব্দে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউএন্‌ স্তাঁ এই শহর দেখতে 
আমেন। তিনি কাঞ্ীপুরমকে এক মহাসমৃদ্ধিশালী নগর বলে বর্ণনা করেম। 
তখন ছিল নাঁকি এখাঁনে একশত সংঘাঁরাম বা বৌদ্ধ বিহার, বাস করতেন সেই 
সব বিহারে দশ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু, ছিল এখানে ৮০টি হিন্দুমন্দিরও, শোভা 
করে ছিল কাঞ্ধীর বুক। জন্ম নেন এখানে বোঁধিসত্ব ধর্মপাঁল, সমসাময়িক বুদ্ধ 
ঘোষের । দীক্ষ। নেন জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য। স্বাপন করেন এক মহাবি্গ্যাপীঠ 
বৈষ্ণবাঁচার্য রামীনুজ। আবির্ভাব হয় এখানে বহু বৈষ্চব আচার্য আর শৈব 
সাধকের । পরিণত হয় কাঁঞ্চী ভারতের সত্যতা আর সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রলে। 
পরিণত হয় এক মহাতীর্থে, সমপর্যায়ে পডে আরও ছয়টি মহাঁতীর্থের,-- 
বারানসীর, হরিদ্বারের, অযোধ্যার মথুরার,উজ্জয়িনী আর দ্বারকার। আসে দেশ 
বিদেশ থেকে যাত্রী, আসে পিংহল থেকে, আসে জাভা থেকে, আসে স্তমাত্র। 
আর মালায়! থেকেও, ধন্য হয় দেখে । ফিরে যায়, সঙ্গে নিয়ে যায় ভারতের 
সভ্যতা, ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের কৃষ্টি । 


২৮ মন্দিরময় ভারত 


কাক্ীপুরমে বাঁস করেন আমার ভাই-এর এক বন্ধু, এক তামিল ব্রাহ্ষণ। 
নিযুক্ত তিনি বার্মাসেলের' কাজে। স্থির হয় উঠবো গিয়ে তার শিবকাঞ্ধীর 
বাসায়, তিনিই সঙ্গে করে মন্দির দেখাবেন। 

মোটর তার বাসার সামনে গিয়ে থামে । এক প্রসন্ন বয়ান সৌম্য দর্শন, 
প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন। আমাদের মোটর থেকে নামিয়ে তাঁর 
দোতলার ঘরে নিয়ে যান। ভারী পরিচ্ছন্ন এই ঘরটি, শীতলও, আমাদের শরীর 
জুড়িয়ে যায়, দূর হয় রাস্তার ক্লাস্তিও। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, তাঁকে সঙ্গে 
নিয়ে একাম্বর নাথের মন্দির দেখতে যাঁই। দীড়িয়ে আছে মন্দিরটি শহরের 
বুকের উপর, এক ঘন নারিকেল বীথি দিয়ে বেষ্টিত হয়ে। 

প্রবেশ পথের বাইরের এক দোকান থেকে পুজার উপকরণ কিনে নিয়ে 
মন্দিরের সামনে উপস্থিত হই। দেখি সাঁমনে দীঁড়িয়ে আছে এক স্থবিশাল 
গোপুরম, বুকে নিয়ে আছে অনবদ্য শিল্প সম্ভীর | বিভিন্ন দেব-দেবীর মু্তিদিয়ে 
শোভিত কর! হয়েছে তার শীর্ষদেশ, যেমন তাঁদের অঙজের গঠন সৌষ্ঠব, 
তেমনই সুক্ষ তাদের বূপদান। মুগ্ধ বিশ্ময়ে কিছুক্ষণ শিল্পীর এই অপরূপ স্ষ্টি 
দেখি । উচ্চতায় ১৮৮ ফিট, আছে এই গোপুরমে নয়টি তলা । দক্ষিণ 
ভারতের উচ্চতম গোৌপুরমের অন্যতম এই গোপুরমটি, নিমিত হয় ১৫২০ 
খৃষ্টাব্দে, নির্মাণ করেন কৃষ্ণদেব রায়, সর্বশ্রেঠ রাজ। বিজয় নগরের । তিনিই 
১৫২০ খৃষ্টাব্বেই নির্মাণ করেন চিদাম্বরমের মন্দিরের উত্তর দিকের প্রবেশ 
পথের গোপুরমটিও। সম পর্যায়ে পড়ে গোপুরম ছুটি, উচ্চতায়, স্থাপত্যের 
উতকর্ষে আর মহিমীময়তে। আরও তিনটি গোপুরম দেখি, প্রাচীনতর এই 
গোপুরমগ্ডলি। অপরূপ স্ুন্ম কারুকার্ধ দিয়ে স্থপতি সাজান তাদের অঙগেও । 

গোপুরম দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের বৈশিষ্ট্য । থাকে প্রতিটি মন্দিরে চার 
বা ততোধিক প্রবেশ ছার, শোভ। পায় সেই সব প্রবেশ ঘারে এক একটি 
গোঁপুরম। নিমিত হয় সমকোণ প্রবেশপথ, তার উপর রচিত হয় চূড়া, 
কোনটি দ্বিতল কোনটি ত্রিতল, আবার কোনটি দশতল। শূঙ্গের কেন্দ্র স্থলে 
থাকে একটি প্রতিমার চালা, শীর্ষদেশে সারি সারি ত্রিশূল। অঙ্গে অসংখ্য 
ছোট ব্ড় কুলুঙ্গির ভিতর শোভাপান দ্েব-দ্রেবী, বিরাজ করেন বিভিন্ন'আর 
বিচিত্র ভঙ্গিতে । 
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সাজান দ্রাবিড় স্থপতি এই গোপুরমের অঙ্গ আর শীর্ষদেশ অনবদ্য স্থন্দরতম 
আর সুস্্রতম শিল্পসভ্ারে । গোঁপুরমই তাদের মধ্যমণি, গোপুরমের শ্রেষ্ঠত্বের 
উপরই নির্ভর করে মন্দিরের খ্যাতি, তাই শোঁভিত করেন তাঁদের অঙ্গ, 
হৃদয়ের সবখানি এই্বর্য দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে মনের সবখানি মাধুরী, রচনা করেন 
এক একটি সৌন্দর্যের প্রশ্রবণ। একমাত্র ব্যতিক্রম তাঞ্জোরের বৃহদীম্বরের 
মন্দিরে, সেখানে মন্দিরের চুড়াকেই দেওয়া! হয়েছে শেষ্টস্থান, গোঁপুরমকে 
নয়। 

গোপুরম দিয়ে প্রবেশ করে আমরা উপনীত হই একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। 
সেই প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে আছে ছোট ছোট মন্দির, আছে পূজারীদের থাকবার 
ঘরও। একটি টেপা কুলম ব! পরিত্র সরোবরও আছে । 

বৃহৎ প্রাঙ্গণটি অতিক্রম করে আমরা মূল মন্দিরে প্রবেশ করি। বিগ্রহ 
শিব লিগ পরিচিত একাম্বরেশ্বর নামে। 

শুনি গিরিকুমাঁরী গৌরীদেবীই নাঁকি বালি দিয়ে তৈরী করেন এই শিব- 
লিঙ্গটি। এই খাঁনেই এক আত্ম বৃক্ষের নিচে বসে তিনি তার রূপ ফিরে 
পাওয়ার জন্য কঠোর তপস্তায় নিযুক্ত থাকেন। সন্ধষ্ট হন মহাদেব, ফিরে 
পান গৌরী তাঁর হৃত বূপ। মিলন হয় হর গৌরীর সেই আমগাছের নিচে । 
আসেন গঙ্গীও, মহাতীর্থে পরিণত হয় এই স্থান। সেই থেকে এখানে 
পূজিত হন মহাদেব, পরিচিত হন একাম্বরনাথ নামে. পূজিত হন গৌরী 
দেবীও। আছে সেই আত্ম বৃক্ষটিও । 

নিমিত হয় মন্দিরটি সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে, পল্লব রাজার! নির্মীণ করেন । 
এই মন্দিরের একটি স্তম্ভের অঙ্গে, পল্লব রাজ! প্রথম মহেন্দ্র বর্মণের নাম লিখিত 
আছে। ক্রমে এই মন্দিরের কলেবর বাঁড়ে, পরিণত হয় এক বুহৎ মন্দিরে । 

মূল মন্দির দেখে আমরা কল্যাণ মণ্ডপ দেখতে যাই, নির্মীণ করেন এই 
মণ্ডপটিও বিজয় নগরের শ্রেষ্ঠ শ্রষ্টা কৃষ্ণদেব রায়, ১৫২০ থেকে ১৫৩০ খুষ্টাব্দের 
মধ্যে। শোভিত হয়ে আছে মণ্ডপটি ৫৪০টি অপরূপ স্তস্তে, অনব্য তাদের 
গঠন ভঙ্গিমা৷ আর অন্থপম তাঁদের অঙ্গের শল্প সম্পদ, প্রতীক বিজয় নগরের 
শিল্পীর শ্রেষ্ঠ স্থ্টির। দেখি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে । 


৩০ মন্দিরময় ভারত 


একাম্বরনাথের মন্দির দেখে আমরা কৈলাসনাথের মন্দির দেখতে যাই। 
শহরের পশ্চিম প্রান্তে, এক বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে মন্দিরটি দীড়িয়ে আছে, 
অঙ্গে নিয়ে আছে প্রাচীনতম দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন | 

একটি সম্পূর্ণ স্টিক পাথর কেটে পল্লবরাঁ। রাঁজসীমা নির্মাণ করেন এই 
মন্দিরটি, নিম্সিত হয় ৭০০ থেকে ৭২০ খুষ্টাব্দের মধ্যে । 

মন্দিবটি দাঁড়িয়ে আছে স্থন্দর কারুকার্য শোভিত গোপুরম আর কতকগুলি 
মণ্ডপের সমষ্টি নিয়ে । 

প্রবেশ পথের 1বপরীত দিকে মূল মন্দিরকে পিছনে রেখে দাড়িয়ে আছে 
একটি বিমান, ঘোড়াঁর ক্ষুরের আকারে রচিত হয়েছে তার শীর্দেশ। বিমানের 
অঙ্গের ক্ষোদ্দিত লিপি থেকে জান! যায়- নির্মাণ করেন এই বিমানটি রাঁজ- 
সীমার পুত্র তৃতীয় মহেন্দ্র বর্মণ। তাই পরিচিত মহেন্দ্র বর্মণেশ্বর গউগৃহম 
নামে। 

প্রবেশপথের পূর্বদিকেও দীড়িয়ে আছে সারি সারি আটটি একই রকম 
বেলে পাথরে নিমিত ক্ষুদ্র মন্দির । ছিল নাঁকি প্রতিটি মন্দিরে একটি করে কষ্টি 
পাথরের শিব লিঙ্গ । ক্ষোর্দিত আছে প্রথমটির দেওয়ালে নিত্যবিনিতেশ্বর 
গৃহম, প্রথম মহেন্দ্র বর্মণের নাম । তৃতীয়টিতে লেখা আছে, নির্মাণ করেন এই 
মন্দিরটি রাজসীমার স্ত্রী, মহারাঁণী রঙ্গপতাঁক1। 

মন্দিরগুলি আর বিমানের অঙ্গের কারুকার্য দেখে আমর। একটি স্ত্ত 
যুক্ত মণ্ডপ অতিক্রম করে গর্তগৃহে প্রবেশ করি । যেখানে এক অতিকায় শিব 
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, প্রতিষ্ঠা করেন এই লিঙ্গটি মহেন্দ্র বর্মণ, ক্ষোদিত 
আছে তার আর মহারাণীর মৃত্তিও, এই মন্দিরের বাইরের প্রাচীরের গান্রে। 

তারপর এক বৃহত্ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে আমর! মহাঁমণ্ডপে উপস্থিত হই, 
এক অতি স্থন্দর স্ত্তযুক্ত সভাগৃহে। স্ফটিক পাথরে তৈরী বিশালস্তস্তে শোভিত 
হয়ে আছে মহামগুল। বুকে নিয়ে আছে স্তস্তগুলি পদ্মফুল, আছে সি 
কাজও, যেমন সুন্দর তেমনই সুক্ক। 

মণ্ডপ পেরিয়ে আমর গর্ভগৃহে প্রবেশ করি। স্ষটিক পাথরে ৮ এই 
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গর্ভগৃহ, তার উপর নিমিত হয় একটি ৫* ফিট উচু বিমান, উঠেছে পিরামিডের 
আকারে। চুড়ার অঙ্গে শোভা পায় নান! দেব-দেবীর মৃতি। গর্ভগৃহের 
দেওয়ালে মকরে বেষ্টিত কুলুঙ্গির মধ্যে বিরাজ করেন হর-পার্বতী, বিভিন্ন 
মৃতিতে। অনবদ্য এই মৃতিগুলি প্রকুষ্টতম স্থাপত্যের প্রতীক। বেদীর উপর 
বিরাজ করেন এক অতিকায় শিবলিঙ্গ, নাম রাঁজসিংহেশ্বর, এই মন্দিরের 
বিগ্রহ। তার পিছনে শোভা পাঁন সোমস্বন্দ, শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য এই মন্দিরের | 

গর্ভগৃহের চারিদিকের দেওয়ালের নিম্নতম প্রদেশে, ক্ষোদিত আছে অতি 
সন্দর পল্লব অক্ষরে লিপি।' লেখা আছে তাতে পল্লব রাজার্দের শৌর্ধের 
কাহিনী, কাহিনী আছে দয়ার আঁর দানেরও। আমর] বিন্ময়ে মুগ্ধ হয়ে 
দেখি গভগৃহের অপরূপ শিল্প সম্ভার, দেখি পল্লব স্থপতির অমর কীতি। 
শ্রদ্ধায় অবনত হয় আমাদের মস্তক । 


৩ 


কৈলাসনাথের মন্দির দেখে আমরা বিষণ কাঁঞ্চীতে টবকুঠ পেরুমলের মন্দির 
দেখতে যাই। ৭৫০ থেকে ৭৯০ খুষ্টাব্বে পল্লব রাজা নন্দীবর্ণ এই মন্দিরটি 
নির্মাণ করেন। বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটিও পল্লব স্থপতির প্রকুষ্ট 
নিদর্শন। কৈলাপনাথের মন্দিরের অন্রূপ এই মন্দিরের বিমানটি, সমপর্যায়ে 
পড়ে অঙ্গের শিল্প সম্পদেও। 

বিমাঁনটিকে বেষ্টন করে আছে একটি আচ্ছাদিত পথ। দাঁড়িয়ে আছে 
পথটি সিংহ স্তম্ভের উপর, অপরূপ তাঁদের গঠন সৌষ্ঠর। পারাপেটের উপর 
আছে ছুই সারি মৃতি। অপরূপ এই মৃতিগুলিও, বর্ণনা করে পল্লব রাঁজাদের 
উৎপত্তির কাহিনী। মৃতি দিয়ে বণিত হয় অভিষেকের দৃশ্ও | 

অপরূপ মন্দিরের গর্ভগৃহের দেওয়ালের বিঞু মৃতিগুলিও। আছেন বিষু 
বিভিন্ন অবতাঁরে, অনবদ্য সিংহ স্তস্ত আর জালির কাজ করা ক্ষুদ্র স্তস্তগুলিও। 
প্রতীক প্রকুষ্টতম পল্লব স্থাপত্যের । দেখে মুগ্ধ হই। গর্ভগৃহ আর মহামগুপ 
দেখে বিমানের ভিতরের সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে দোতলায় উপনীত হুই। 
সেখানে গর্ভগৃহে সহশ্রফণা যুক্ত সাপের উপর শুয়ে আছেন দেবত। রঙ্গনাথম। 
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তিন তলার গর্ভগৃহে দাড়িয়ে আছেন বিষণ এক মহিমাময় মৃতিতে। পৃজ। 
দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আপি । 
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সব শেষে আমর! ভরছাজ স্বামীর মন্দির দেখতে যাই। দ্বাদশ শতাব্ীর 
শেষ ভাগে, চোলরাজাঁর! নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি | প্রবেশ পথে একটি 
১০ ফিট উঁচু গোঁপুরম দাড়িয়ে আছে, অঙ্গে নিয়ে অন্পম শিল্প সম্তার। 
প্রতীক শ্রেষ্ঠ চোঁল স্থাপত্যের। আছে এই গোপুরমে সাতটি তলা । 
কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে গোঁপুরমের অঙ্গের কুলুঙ্গির ভিতরকার অনবদ্য দেব-দেবীর 
মৃতি দেখে মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে মন্দিরে 
উপস্থিত হই। দেখি কিছুক্ষণ বিমানের অঙ্গের আর শীর্ষ দেশের কারুকার্য । 
একটি সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে দোতলায় উপনীত হই। দেখি রুদ্ধ 
মন্দিরের দরজা । সঙ্গী পুজারীকে ডেকে আনতে যান, আমর দরজার 
সামনে অপেক্ষা করতে থাকি। আসেন আরও অনেক যাত্রী, তাঁদের মধ্যে 
একটি কাথিওয়াড়ী পরিবারও আছেন, এসেছেন তীর্থ দর্শনে, সুদুর সৌরাষ্ট 
থেকে । স্থরু হয় আলাপ । 

এমন সময় পুজারীকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন সঙ্গী। উন্ুক্ত হয় 
গর্ভগৃহের ধার । দেখি মন্দির আলে! করে দাড়িয়ে আছেন ভরদাজ স্বামী, 
তীর পরিধাঁনে গীতবাস, সর্বাঙ্গে বহু মূল্য জড়োয়ার অলঙ্কার কপালে হীরার 
তিলক | দেখে মুগ্ধ হই এই মহিমাময় রূপ, হয় ন। পরিতৃপ্তি, মেটে না আশ, 
স্তত্তিত হ'য়ে দেখি । ভক্তি ভরে পুজা ও আরতি দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে 
আসি। নীচের তলায় যাঁই। সেখানেও বিগ্রহকে ও লক্ষ্মী দেবীকে পুজা 
ও আরতি দেই। 

মন্দির কেন্দ্রিক দক্ষিণ ভারত, বাহুল্য নাই সেখানে পোঁশাঁক পরিচ্ছদের | 
আড়ম্বর নাই আহার বিহারের। সামান্য তার দেবতার পূজার আয়োজনও। 
লাগে একটি করে কলা, নারিকেল, কিছু ফুল ও বেলপাতা। ধরে দিতে 
হয় পূজারীর হাঁতে পূজার উপকরণ, বলতে হয় নাম আর গোত্র। তিনি মন্ত্র 
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উচ্চারণ করে দেবতাঁকে পূজা করেন সম্প্রদান করেন নামে ও গোত্রে। স্ত্রী 
সঙ্গে থাকলে বলেন “দহধয্িণী” আরতি করেন পঞ্চপ্রদীপ জালিয়ে আর 
ঘণ্ট1 বাজিয়ে । কপালে প্রদীপের শিষের টিপ পরিয়ে, প্রসাঁদ ফিরিয়ে দেন। 
প্রতি মন্দিরেই আছে নিদিষ্ট দর্শনীর হার, নাই পাগ্ডাঁর অত্যাঁার। 

পূজারী বলেন__ আছে নাকি ভরদাজ স্বামীর প্রচুর বহুমূল্য অলঙ্কার, আছে 
অনেক হীরা, মাঁণ আর মাণিক্য, নাই দক্ষিণ ভারতের অন্য কোন দেবতার 
এত এখ্বর্খ। দান করেন সেগুলি দেবতাকে কাঁঞ্চীপুরমের রাঁজারা, দেখান 
হয় যাত্রীদের, যদ্দি সঙ্গে থাঁকে অনুমতি পত্র। আছে তার্দের মধ্যে একটি 
হাঁর, লর্ড ক্লাইভ দেবতাকে দান করেন। শোভা পায় সেই হার দেবতার কণ্ঠে 
প্রতি বছরে, যখন তিনি শোভ। যাত্রায় বাঁর হন। 

দেবদর্শন ও পূজা শেষ করে, আমরা একশত স্তম্ত যুক্ত মণ্ডপম আর 
তার সংলগ্ন টেপাঁকুলম বা পবিত্র সরোবর দেখতে যাই। 

নিমিত হয় স্ুন্বর সোপান শ্রেণী, টেপাঁকুলমের, চতুর্দিকে, মেশে গিয়ে 
জলের বুকে । কেন্দ্রস্থলে দাড়িয়ে আছে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র মন্দির, বেষ্টিত 
হয়ে আছে স্তম্তযুক্ত অলিন্দে। প্রতিব্ছরে এই মন্দিরে কিছুর্দিন সচল দেবতা 
বাস করেন। দক্ষিণ ভারতের প্রায় প্রতি মন্দিরেই ছুইটি বিগ্রহ আছেন, 
একটি অচল, তিনি বিরাঁজ করেন মূল মন্দিরে, আর একটি অপেক্ষাুত ক্ষুদ্রকায় 
বিগ্রহ । তিনিই সচল দেবতা, অংশ গ্রহণ করেন উৎসবে, যান শোভাযাত্রায়, 
রথে চড়ে নগর পরিক্রমণ করেন। আমরা সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে 
টেপাঁকুলমের পবিত্র জল স্পর্শ করে, মণ্ডপে প্রবেশ করি। 

১৫৩০ খুষ্টান্ধে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব বায় নির্মাণ করেন এই 
মণ্ডপটি, বুকে নিয়ে আছে মণ্ডপ শ্রেষ্ঠ বিজয় নগরের ভাক্কর্ষের নিদর্শন, প্রতীক 
এক গৌরবময় যুগের । 

শোভিত হয়ে আছে মগণ্ডপটি এক শত অনুপম-গঠন জোড়াস্তসে, নিমিত 
এক একটি সম্পূর্ণ স্কটিক পাথর কেটে। তাঁদের অঙ্গে শোভা পাঁয় এক একটি 
অশ্বারোহী নারী। সামনের দিকে পা উচু করে দীড়িয়ে আছে অশ্বগুলি, 
তাদের পিছনের পা স্থাপিত হয়েছে স্তম্তের অঙ্গে । দীঁড়িয়ে আছে 
অশ্বগুলি বিভিন্ন আর বচিত্র ভঙ্গিতে । অপরূপ গঠন সৌষ্ঠব, অনবদ্য গঠন 
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সৌষ্ঠৰ নারীদেরও, হাতে নিয়ে আছে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র, ঢাল, তলোয়ার, 
সড়কি। শোভা করে আছে মণ্ডপের কোণগুলিও এক একটি সম্পূর্ণ স্টিক 
পাথর কেটে নিমিত অপরূপ শিকল, প্রতীক বিজয় নগরের ভাক্কর্ষের 
চরমতম উৎকর্ষের, এক গৌরব্ময় স্ষ্টির। 

দেখি বিল্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে ভাঙ্করের এই অপরূপ স্থষ্টি, দেখি অনেকক্ষণ ধরে, 
দেখে মেটে না আশ । শ্রদ্ধা জানাই তাদের হৃষ্টি কর্তাকে। জানাই শিল্পী- 
দেরও। অমর তীরা, সৌভাগাবান ভারতবর্ষ । ফিরে আসি, সঙ্গে নিয়ে 
আসি মনের মন্দিরে স্থৃতি, য! আজও হয়নি ম্লান । 

ফিরে আসি সঙ্গীর বাড়িতে । কিছুক্ষণ পরে সঙ্গী তার স্ত্রীকে নিয়ে 
এসে আমাদের সঙ্গে তামিল ভাষায় পরিচম্ম করিয়ে দেন। তিনি তাঁমিল 
ছাঁড়। অন্য ভাঁষ। জানেন না, কেবলই মাথা নাড়েন আর হাসেন, আলাপ জমে 
না। শেষে সঙ্গীর কাছ থেকে বিদীয় নিয়ে, আর কিছু খাবার ও অনেকগুলি 
কল! সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসি। 

সারা দক্ষিণ ভারতেই আছে এই ভাষার বিভ্রাট । সাধারণ লোকেরা 
জানেন শুধু তাদের মাতৃভাষা, অন্য ভাষায় কথা কইতে পারেন না, বুঝতেও 
পারেন ন। অন্য ভাষায় কথা বললে, তাঁই প্রতি পদেই দৌঁভাষীর সাহাধ্য নিতে 
হয়, নিতে হয় মন্দির দর্শনেও | বেলা তিনটেয় মাদ্রাজে ফিরে আসি। 


ভ্ভীক্স শক্তিতে 
তিরুপদী ? বালাজীভেম্কটেশের মন্দির 


কাকীপুরম দেখে আসবার পরের দিন। একটু বেলা করেই ঘুম ভাঙ্গে। 
চায়ের টেবিলে বসে ভ্রাতা শৈলেনের সঙ্গে পরামর্শ চলে। দেখ হয় নাঁই 
তিরুপদী, মহাঁবলীপুরমও দেখি নাই। আমার এই অস্থস্থ শরীর নিয়ে 
তিরুপদী আর মহাঁবলীপুরম দেখতে যাওয়া সম্ভবপর হবে কি? হবেকি 
যুক্তিসঙ্গত ? 

আমি বলি, “মহাবলীপুরম দেখেই এ যাত্রায় ফিরে যাঁওয়া যাঁক।” ভাই 
বলে, “তা হয় না, আবাঁর কতদিনে মান্রীজে আনবেন, আদৌ আসবেন কি না 
তার ঠিক নেই, যখন এসেছেন তখন ছু'জায়গাই দেখে যেতে হবে।” 

মহাঁবলীপুরম মাদ্রাজ থেকে বত্রিশ মাইল, যেতে হবে বাসে করে। 
তিরুপদী একশ"চোদ্দ মাইল, যাওয়া যায় বাসে, যায় ট্রেনে চড়েও। ভাই 
বলতে থাকে, “তিরুপদী দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ, আর বালাজীর মন্দিরই 
সমৃদ্ধশালীতম মন্দির দক্ষিণ ভাঁরতের । তাই দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে এসে কোন 
ক্রমেই তিরুপদীকে বাদ দেওয়া চলে না।” 

সায় দ্রেনে আমার স্ত্রীও, ভ্রাতৃবধৃূও সমর্থন করেন, ভরসাও দেন, বলেন, 
"দেবদর্শনে মন প্রফুল হবে, হবে না কোনও ক্ষতি দেহের ।” পাই উৎসাহ, 
কিন্তু পাই না৷ ভরসা; কাটে ন৷ ছিধা, সাঁহস হয় না বাসে করে অথব! ট্রেনে 
চড়ে তিরুপদী যাঁওয়ার। 

এমন সময় ভাই-এর এক বন্ধু এসে হাঁজির হন। তিনি অন্ধের অধিবাঁপী, 
তাঁদের ব্যবসা আছে বিশাখাপত্তনমে, মান্রাজ শহরেও আছে, ব্যবসা উপলক্ষ্যে 
তাঁকে মাদ্রীজেই থাকতে হয়। তিনিও সমর্থন করেন ভাই-এর প্রস্তাব । 

বলেন, ণদ্বেখতেই হবে তিরুপদী, বাদ দেওয়া! উচিত হবে না মহাঁবলীপুরম 
দেখাও, তিনিই আমাদের তিরুপদীতে যাতায়াতের ব্যবস্থা করবেন, 
মহাব্লীপুরমে যাঁতায়াতেরও ব্যবস্থা করা হবে। তার দু'খানি মোটরগাড়ি 
আছে, তার একখানি আমাদের তিরুপদীতে আর মহাবলীপুরমে নিয়ে যাবে। 
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ভাল ড্রাইভার সঙ্গে দেবেন, রাস্তায় বিপদের আশঙ্ক' থাকবে না। তার বন্ধু 
তিরুপদীর গভর্ণরকেও একখানি চিঠি লিখে দেবেন, আমাদের সেখানে বাসের 
কোনরকম অন্থবিধা! হবে ন1।” আরও বলেন,“কাল সকাল নটার মধ্যে খাঁওয়া- 
দাঁওয়! সেরে তিরুপদীতে রওন1 হলে, সেখানে বিকেল ছটা নাগাদ পৌছাঁবেন। 
ধর্মশালায় রাত্রিবাস করবেন। ভোরে উঠে মন্দির দর্শন করে ধর্মশালায় ফিরে 
খাওয়া-দাঁওয়।৷ সেরে রওনা হলে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই মাদ্রীজে পৌছে 
যাবেন। সোমবার বিশ্রাম করে মঙ্গলবাঁর মহাঁবলীপুরমে যাবেন ।” 

বিশ্মিত হই তাঁর প্রস্তাবে। মন সরে না এক সম্পূর্ণ অপরিচিতের সাহাষ্য 
নিতে । ধন্যবাদের সঙ্গে প্রত্যাখান করি তার প্রস্তাব। কিন্তু তিনি শুনবার 
পাত্র নন, বলেন, “আমরা তার অতিথি, পতিত হবেন তিনি অতিথির ধর্ম থেকে 
যদি আমর! তীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করি ।” শেষে ভাই-এর অনুরোধে তার সাহায্য 
নিতে বাধ্য হই, স্থগম মার সহজ হয় আমাদের মহাবলীপুরম যাঁতায়াত। 

শনিবার সকাল নটায় ভাই-এর বন্ধুর মোটরে চড়ে আমর তিরুপদীর পথে 
রওন। হই, সঙ্গে যান আমার একটি আত্মীয়, ধমত্র মহাঁশয়। অনেকগুলি আকা- 
বাঁক! রাস্তা অতিক্রম করে, আমরা শহরের বাইরে, মাত্রাীজ-কলিকাঁতাগামী 
রেলপথের পাশে এসে উপস্থিত হই । এখান থেকে দিগন্তপ্রপারী বঙ্গোপসাগর 
দেখা যায়, এক মনোরম দৃশ্য দেখি। গাড়ি রেলপথের পাশ দিয়ে চলে, 
কলিকাতার দ্রিকে। এই রাম্তাই বিশাখাপত্তনম পর্বস্ত যায়, পরিচিত 
কলিকাতা -মাদ্রাজ পথ নামে । 

মাইল দশ অতিক্রম করে আমাদের গাড়ি ব দিকের রাস্তায় মৌড় নিয়ে 
একটি ছোট শহরের বাঁজারের মধ্যে এসে থামে । আমর] গাড়ি থেকে নেমে 
একটি চায়ের দোকানে প্রবেশ করে চা পাঁন করি, ড্রাইভারও এক হোটেলে 
ঢুকে ভাত খেয়ে নেয়। 

আবার গাড়ি তিরুপদী অভিমুখে চলে। মাইলের কাট চল্লিশ থেকে 
পথ্ণশে উঠে, পঞ্চাশ থেকে ষাটে। রাঁন্তার ছু'পাঁশে দেখা যাঁয় সবুজ ধাঁনের 
ক্ষেত, দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে, দেখা যায় তাঁলকুগ্জ, দেখি নারিকেল 
গাছের শ্রেণী আর কলার ঝাড়। রর 

গাড়ি এগিয়ে চলে বিদ্যাৎগতিতে । অন্তহিত হয় সবুজের মেলা, এগিয়ে 
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আসে পূর্বঘাটের পর্বতমালা আর উচুনীচু জমি, বুকে নিয়ে লতা, গুল্ম আর 
কণ্টকণুচ্ছ। 

হঠাঁৎ গাঁড়ি থেমে যায়, ড্রাইভার গাঁড়ি পর্যবেক্ষণ করে বলে, “গাঁড়ির একটি 
চাকা অচল হয়েছে ।” 

আমি বলি, “ষ্রেপনি আছে, বদলে নাও অচল চাকা 1” 

ড্রাইভার উত্তর দেয়, “আমরা যখন চা পানে নিযুক্ত ছিলাঁম, তখন অচল 
হয়েছিল আরও একটি টায়ার, ষ্টেপনি সেই টায়ারের স্থান নিয়েছে। এখন 
এই টায়ারকেই নিরাঁময় করতে হবে, নইলে মচল হবে না বাহন, তাকে পথের 
মাঝখানে পরিত্যাগ করে যেতে হবে|” ভরসা দেয় আধঘণ্টার মধ্যেই 
নিরাময় হবে টায়ার, আমর! রওন] হতে পারবে। তিরুপদীর পথে । 

ড্রাইভার টায়ার মেরামতের কাজে ব্যস্ত থাকে, আমর গাড়ি থেকে নেমে 
পায়চারী করতে থাঁকি। মাঝে মাঁঝে ছ'একখাঁনি বাঁস অতিক্রম করে যায়। 
ভরসা জাগে মনে, যাঁওয়! যাবে বাসে করে যদ্দি গাঁড়ি অচল থাকে । 

শেষে মাঠের মধ্যে নেমে যাই । দেখি কাঁটার ঝোঁপে ফলে আছে অসংখ্য 
বুনো কুল। কিছু কুল সংগ্রহ করে নিয়ে গাড়ির কাছে ফিরে আঁদি। 

তখনও ড্রাইভার একমনে গাড়ি মেরামতের কাজে নিযুক্ত । বলে “এখনও 
বহু দেরী,” বলে “নাই যন্ত্রপাতি, নাই মাঁল-মসল11” 

শুনে রাস্তার উপর বসে পড়ি। পূর্বঘাট পর্বতমালার একেবারে সান্ুদেশে, 
এক নির্জন মাঠের মধ্যে বসে আছি । সম্মুখে, যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখা যায় বন্ধুর 
জমি, বুকে নিয়ে আছে কণ্ট কগুচ্ছ, দূরের পাহাড়ের পদতলে গিয়ে মিশেছে, নাই 
কোন গ্রামের চিহ্ু, চিহ্ন নাই জনমানবের । বসে আছি আমরা তিনটি প্রাণী, 
ড্রাইভার মেরামত করছে টায়ার । 

ক্রমে কমে আসে বাসের যাতায়াতও, শেষে একেবারে বন্ধ হয়ে যাঁয়। 
কাঁটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, অতিক্রম করে সময়। অন্তহিত হয় অপরাহ্ের 
লাল আভা, সন্ধ্য। নামে দিগন্তে। অন্তহিত হয় তিরুপদী যাওয়ার আশা, দুর 
হয় মাপ্রাজে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনাও। ভাবতে থাকি এই বিজন মাঠের মধ্যে 
কি করে কাটাব রাত্ৰি? হবেকি উপায়? এক অজানা আশঙ্কায় ছেয়ে ফেলে 
সারা অন্তঃকরণ। 
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ড্রাইভারের ডাকে সংবিৎ ফিরে পাই । বলে, “কোনরকমে কালাহস্তি পর্যন্ত 
যাওয়া যাবে। কালাহস্তি এাঁন থেকে আট মাইল, সেখানে একটি গ্যারাজ 
আছে, ভাল মিশ্ত্রীও আছে, সারিয়ে নেওয়। যাঁবে টায়ার পৌছান যায় যদি 
কালাহস্তি পর্যস্ত।” বলে, “কালাহস্তি থেকে আরও বত্রিশ মাইল যেতে হবে, 
তবেই তিরুপদী মিলবে। টায়ার সারান হলে এক ঘণ্টার মধ্যেই তিরুপদীতে 
পৌছে যাঁব, নাই কিছু ভাঁবনাঁর কারণ।” 

ড্রাইভারের কথা শুনে মনে ভরসা জাগে, দেখতে পাই আশার আলো, 
সকলে গাড়িতে উঠে বসি। 

গাড়ি মন্থর গতিতে চলে, একঘণ্ট। লাগে আট মাইল যেতে । কালাহস্তিতে 
অতিবাহিত হয় আরও একঘণ্টা, তবুও অসম্পূর্ণ থেকে যায় টায়ারের মেরামত, 
হয় না সম্পূর্ণ নিরাময়। অভাব মীল-মসলাঁর, নাই উপযুক্ত যন্তরপাতিও | 

আবার গাড়ি ছাড়ে, মন্থরগতিতে চলে, ড্রাইভার গতির বেগ বাড়াতে 
সক্ষম হয় না, সাহস পায় না জোরে “একৃসিলারেটর? চাপতে । ছুশ্চিন্তায় আর 
আশঙ্কায় সময় অতিবাহিত হয়। কেবলই মনে হতে থাঁকে, বুঝি এক বিরাট 
আর্তনাদ করে, রাস্তার মাঝখানে টায়ার বসে পড়ে, রুদ্ধ হয় গাঁড়ির গতি, 
বাহন হয় অচল। | 

শেষে সত্যিইগাড়ি তিরুপদী শহরে এমে পৌছায়, উপনীত হয় গভর্ণরের 
বাড়ির দরজায়। রাত্রি তখন প্রায় দশট] বাঁজে। 

শুনি, আমাদের দেরীতে তিনিও কম উৎকন্ঠিত হন নাই । বলেন, “আমাদের 
জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে নীচের ধর্মশালায়, হয়েছে উপরের গেষ্ট হাউসেও, 
তবে এই রাত্রিতে পাহাড়ে চড়া যুক্তিসঙ্গত হবে না” সমর্থন করি তার প্রস্তাব, 
নীচের ধর্মশালাতেই গিয়ে উঠি। আমাদের আর আমাদের জিনিসপত্র ধর্মশালায় 
নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার মোটর নিয়ে গ্যারাঁজে চলে যায়, সম্পূর্ণ করতে হবে 
কালাহস্তির অসম্পূর্ণ মেরামত, ভোর হওয়ার আগেই সচল করতে হবে 
বাহনকে। নইলে রওনা হওয়া যাবে না ভোর পাঁচটায়, নির্দিষ্ট সময়ে ওঠা 
যাবে ন! পাহাড়ের শীর্ষদেশে, হবে না বালাজী দর্শন । ৃ 

সুন্দর আর পবিভ্রকে তাঁমিল ভাষায়-বল৷ হয় তিরু, স্থানকে পদ, তাই তিরু- 
পদী বলতে সুন্দর পবিত্রস্থান বোঝায়। মাদ্রাজ শহর থেকে সমান রাস্তায় 
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একশ” মাইল এলে তিরুপদী শহরে পৌছান যাঁয়। শহরটি পূর্বঘাঁট পর্বতমালা 
একেবারে সানুদেশে, এক অতিরমণীয় পরিবেশে অবস্থিত। সেখাঁন থেকে 
অতিক্রম করতে হয় সাতটি পাহাড়, যেতে হয় চোঁদ্দ মাইল রাস্তা, সপ্তম 
পাঁহাঁড়ের শীর্দেশে আছে একটি মন্দির, সেই মন্দিরে বিরাজ করেন বাঁলাজী 
ভেম্কটেশ, দক্ষিণ ভারতের জাগ্রততম দেবতা । তাই এক মহাতীর্থে পরিণত 
হয় তিরুপদী। আসেন এখানে দেশ বিদেশ থেকে হাজার হাজার যাত্রী, করেন 
দেবদর্শন, ধন্য আর কৃতার্থ হয় তাদের জীবন। 

যাত্রীর! স্থান পাঁন নীচের ধর্মশালায়, একসঙ্গে প্রায় হু'হাঁজার যাত্রীর স্থান 
মেলে। পান রান্নার আর খাবার বাঁসন, ধর্মশালার দোকান থেকে সংগ্রহ করে 
নিয়ে আসেন চাঁল ডাঁল আর সবজি, খাঁওয়। দাওয়া সেরে, “ক্লোক্‌ রুমে? 
জিনিসপত্র রেখে রওনা! হন দ্েব দর্শনে, সার। রাত্রিধরে পদব্রজে অতিক্রম 
করেন সাতটি পাহাড়। প্রভাত হওয়ার আগেই মন্দিরের দরজায় উপনীত 
হন। তাই উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোয় সমস্ত রাস্তাটি আলোকিত। আলো 
জলে সার! রাত্রি, সহজ আর নিরাপদ হয় পথচল1 | ধর্মশাল1 থেকে দেখে মনে 
হয় পরিয়ে দেওয়। হয়েছে আলোর মাল পাহাড়ের অঙ্গে, শোভা করে আছে 
মাল তার ক আর শীর্ষ দেশ। অপরূপ সে দৃশ্ত। সরকারী বাসের ব্যবস্থাও 
আছে, বাসে করেও যাত্রী যায়। নিজের মোটরে চড়েও যাঁয়, সামান্য তাদের 
সংখ্যা। 

এই ধর্মশালাঁয় অনেকগুলি ঘর আছে, সঙ্জিত তারা আসবাবে, প্রতি ঘরের 
দর্শনী, ছু'টাকা দিন। অনেকগুলি হোটেলও আছে, সেখাঁনে দেশী খাবার 
মেলে, মেলে ভাত, সম্ভরম্‌, ইটলি, ডোঁসা আর পাকৌড়া। কফি আর চাও 
পাওয়া যাঁয়। একটি দণ্ধর আছে, খোল! থাকে রাত্রি দ্রিন, সেখান থেকেই 
যাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থা হয়, তাদের স্থুখ স্থবিধারও। একজন ভাক্তারও 
আছেন, রোগের আর রোগীর পরিচর্যা করেন। 

রাত্রি নাই তিরুপদী শহরেও, আলোয়-আলোকিত হয়ে আছে শহর। 
যাত্রীর সমাগমে মুখর ধর্মশাল! কেউ রান্না করে, কেউ বাসন মাজে, কেউ খেতে 
বসে যায়। কেউ প্রস্তুত হয় মন্দিরে যাঁওয়ার জন্য, আছে কেউ চলার পথে। 
দেখি এক অভিনব দৃশ্ঠ, দেখি নাই আগে, বিশ্মিত হই দেখে। 
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কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমর] রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। ঘুরতে ঘুরতে 
উপস্থিত হই গোবিন্দ রাজনের মন্দিরে । গোবিন্দ রাজন বাঁলাঁজীর ভাই বলে 
পরিচিত। প্রবেশ দ্বারের ভিতর দিয়ে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে মূল মন্দিরে 
উপস্থিত হই। দেখি সহম্র ফণাযুক্ত সাপের উপর শয়ন করে আছেন গোবিন্দ 
রাজন, আছেন অনন্ত শয়নে। 

মন্দির দেখে বাঁজারে যাই, যদি মেলে কিছু খাবার, মেলে না কোন 
স্থখাগ্য। ফিরে আপি যাত্রী মুখর ধর্মশালায়। একটি হোটেলে প্রবেশ করে, 
এক কাপ চা, খানকয়েক পাকৌড়া খেয়ে, আমাদের কামরায় ফিরে যাই, 
শয্যায় আশ্রয় নেই। 

পরের দিন, শেষ রাত্রিতে উঠে প্রাতঃকত্য ও সান শেষ করে মন্দির 
দেখতে রওনা হই। তখন ধীরে ধীরে পৃবের আকাশ লাল হয়ে ওঠে, 
পাহাড়ের অন্তরাল থেকে দিবাকর বেরিয়ে আসেন। প্রভাতের লাল রশ্মি 
ছড়িয়ে পড়ে আকাশের গায়ে, পড়ে পাহাড়ের চুড়ায়ও। আমাদের মোটর 
বঙ্কিম গতিতে চলে, যায় দু'পাঁশের সবুজের ভিতর দিয়ে, অতিক্রম করে 
পাহাড়, একের পর এক। কোথাও দেখা যায় এক বিশাল মহীরুহ আকাশ 
স্পর্শ করে দাড়িয়ে আছে, কোথাও জড়া-জড়ি করে দাড়িয়ে আছে লতাগুল্ম 
আর ছোট গাছ। শেষে, একটি গোপুরম অতিক্রম করে আমরা উপনীত হই 
মন্দিরের বাইরের প্রাঙ্গণে প্রায় ১৪৬০০ ফিট উচুতে। 

খবর পেয়ে মন্দিরের অধ্যক্ষ মহাশয় উপস্থিত হুন, আমাদের গাড়ি থেকে 
নামিয়ে, নিয়ে যান এক গেষ্ট হাউসে । তিনিও গভর্ণরের আদেশ পেখে 
এই গেষ্ট হাউসে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের সেখানে 
বসিয়ে রেখে দেবদর্শনের ব্যবস্থা করতে মন্দিরে যান। কিছুক্ষণ পরেই 
ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যান। প্রায় এক ফার্লং পথ অতিক্রম 
করে, একটি বাঁজার পেরিয়ে আমর মূল মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের সামনে 
উপস্থিত হই। 

প্রবেশঘার অতিক্রম করে আমর! একটি বাধান প্রঙ্গণে প্রবেশ করি। এই 
প্রাঙ্গণের কেন্ত্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে মূল মন্দিরটি । মন্দিরের সামনে একটি 
নাটমন্দির আছে, কেন্দ্রস্থলটিও বেড়া দিয়ে ঘেরা আছে। সত্যটি হয়েছে 
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একটি বেষ্টনীর ৷ তার দক্ষিণপাশে, বেড়ার রাঁইরে ফরাশ পাঁত৷ আছে, সেখানে 
মন্দিরের হিলাঁব রক্ষক বসে আছেন, জন কয়েক কর্মচারীও আছেন। এই 
খানেই দর্শনীর টিকিট বিক্রী হয়। “কিউ”এ দ্ীড়িয়ে কিনতে হয়। দাড়িয়ে 
আছে প্রায় ছ ফিট উচু একটি স্তস্তও, ব্যাস তার চার ফিট, ভিতরটি ফাপা। 
বিপরীত দ্রিকে বেড়ার বাইরে যাত্রীরা স্থান পায়, সেখান থেকেই দেব দর্শন 
করে। নাট মন্দিরের ভিতরের দিকে বেদীর উপর দীড়িয়ে আছেন সচল 
বালাঁজী, তার সোনার অঙ্গে শোভাপায় বহু মূল্য অলঙ্কার। 

প্রাঙ্গণের মধ্যে বদে গিয়েছে শত শত লোক, মুগ্ডন করছে মন্তক, দেখে 
অবাক হই। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে নাটমন্দিরে প্রবেশ করি। স্থান মেলে 
হিসাব রক্ষক আর স্তম্তটির মাঝখানে । 

আমাদের বসিয়ে রেখে আবার অধ্যক্ষ মহাশয় অদৃশ্য হম; আমাদের জন্য 
টিকিট আর পুজার উপকরণ কিনতে যান। দর্শনী লাগে তের টাকা। লাগে 
না কোন দর্শনী শুধু দেব দর্শনে, দিতে হয় পূজার, আঁরতির ও ভোগের জন্ঠ, 
বিভিন্ন তাদের হার। 

হিসাব রক্ষকের সঙ্গে গল্প স্থুরু করে দ্রিই। শুনি ভারতবর্ষে, সব চাইতে 
সমৃদ্ধিশালী এই মন্দির, বাষিক আয় ২৫ লক্ষ টাকারও বেশী। আমে তার 
আঁধকাংশই যাত্রীদের কাছ থেকে । আসে দর্শনী হিসাবে, মানত থেকেও 
আসে, আছে বালাজীর কিছু সম্পত্তিও, আছে জমি জম] দান করেন দেবতাঁকে 
দ্রাবিড়স্থানের রাজারা । 

বালাজী দক্ষিণ ভারতের জীগ্রততম দেব্তী, উপাস্ত টবষ্ণবদের, উপাসন। 
করেন শৈবরাও। এই খাঁনেই তার বৈশিষ্ট্য, ব্যতিক্রম রামেশ্বরমেও । সারা 
দক্ষিণ ভারতে টৈবের! শুধু শৈব মন্দিরে পৃজ। দেন, বৈষ্ণবরা বিষণ মন্দিরে, 
প্রতিস্থানেই পাশা-পাশি আছে শৈব আর বিষু মন্দির। তাই সীমাহীন 
বাঁলাজীর যাত্রীর সংখ্যা । আসেন হাঁজারে, হাজারে করেন দেব দর্শন। দিয়ে 
যাঁন পুজা, দেন মানতের জিনিসও। এই মানত থেকে তীর দৈনিক আয় হয় 
ন। কি সাড়ে বাঁরো৷ হাজার টাকা । 

তার প্রমাণ পেতেও দেরী হয় না। দেখি আসে একের পর এক যাত্রী, 
মুখ্ডিত তাদের মস্তক, পরিধাঁনে সিক্ত পষ্ট বস্ত্র মস্তকের উপর থালা। কারও 
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থালায় আছে থোলে ভরতি টাকা, কেউ ভরতি করে এনেছেন থোলে, সিকি, 
দু'আনি, আধুলি আর পয়সা দিয়ে, কেউ গড়িয়ে এনেছেন গহনা, সোনার 
তাঁগা, বালা, হার, ছুল, নাকছাবি আরও কত কি। কারও থালায় শোঁভাপায় 
রূপো৷ অথব। সোনার তৈরী হাত, অথবা অন্য কোন অঙ্গ। যেগুলি স্তম্ভের 
ভিতর ঢেলে দিয়ে, স্তস্তকে প্রণাম করে বিদায় নেন প্রফুল্ল অন্তঃকরণে। তারা 
এই সব জিনিস দেবতার কাছে মানত করেছিলেন, আজ দেবতার কৃপায় পূর্ণ 
তীদের মনক্ষাম। তাই কৃতার্থ তারা, রক্ষা করতে পেরেছেন তাদের 
প্রতিশ্রুতি । শুনি কেশই বাঁলাঁজীর প্রিয়তম, তাই দিতে হয় কেশ, পূর্ণ হলে 
মনৌবাঞ্না, মুণ্ডন করতে হয় মস্তক । তাই যখন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি, শত শত 
যাত্রীকে মন্তক মুণ্ডন করতে দেখি। বালাজীর আঁয় থেকেই নীচের শহরে 
একটি কলেজ ও একটি হাই স্কুল পরিচালিত হয়, হয় একটি হাঁসপাতালও। 

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে, টিকিট ও পুজার উপকরণ নিয়ে অধ্যক্ষ মহাশয় 
ফিরে আসেন। আমাদের সঙ্গে করে মন্দিরে নিয়ে যাঁন। বলেন, “সমাপ্ত 
হয়েছে এখন যাত্রীদের দেব দর্শন, কমেছে যাত্রীর ভীড়ও, হয়েছে প্রকৃষ্ট সময় 
দেব দর্শনের আর পৃজ দেওয়ার ।” 

আমরা তাঁর অন্থগমন করে একটি দীর্ঘ অলিন্দে উপনীত হই । এই অলিন্দের 
প্রান্তদেশে আছে একটি বিশাল দরজা, তার সোনার অঙ্গে শোভা পায় সন্দর- 
তম আর হ্ক্মতম ভ্রাবিড়ী শিল্পসস্ভার । সেই দরজার অন্তরালে, বেদির উপর 
দাঁড়িয়ে আছেন বাঁলাজী ভেঙ্কটেশ, আছেন দক্ষিণ ভারতের জাগ্রততম দেবতা । 
আমর! গিয়ে প্রথম শ্রেণীতে একেবারে দরজার সামনে গিয়ে বসি। অপেক্ষা 
করতে থাঁকি পূজারীর দরজা খুলবার । 

এক ব্যাকুল উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে থাকি। কানে আসে ভিতর থেকে 
পৃূজারীর উদীত্ত কের মন্ত্রোচ্চারণ, শোনা যায় ঘণ্টাধ্বনিও। হঠাৎ দরজা 
খুলে বেরিয়ে আসেন পূজারী, আমরাও উঠে দাড়াই। দেখি সামনে দীড়িয়ে 
আছেন বাঁলাজী, শঙ্খ, চক্র, গদাপন্মধারী। পরনে তার পীত বাস, সোনার 
অঙ্গে বহু মূল্য জড়োয়ার অলঙ্কার, কে মৌতির মালা, কপালে জলে এক 
প্রকাণ্ড হীরের টিপ। সজ্জিত হয়ে আছেন ফুল ভূষণে। 

দেখি নাই আগে কখনও এমন সুন্দর, শোভন রূপ দেবতার, এমন অপরূপ 
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মৃত্তি। অলোক সামান্য এই মৃক্তি, স্বপ্নের অগোচর, কল্পনার অতীত; মৃত্তি 
নয়, স্বয়ং দেবতা ছ্রাড়িয়ে আছেন চোখের সামনে । দেখি মুগ্ধ বিন্ময়ে, দেখি 
স্তব্ধ হয়ে, দেখে হয় ন। পরিতৃপ্থি, মেটে না আশ। 

সংবিৎ ফিরে পাই অধ্যক্ষের কথায় । বলেন, “নিদিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়েছ, পথ 
ছেড়ে দিতে হবে অন্ত দর্শন প্রার্থীদের।” আর একবার দেখি দেবতাকে, 
লুটিয়ে পড়ি তাঁর চরণে। পূজা ও আরতি দিয়ে ধীরে ধীরে মন্দির থেকে 
বেরিয়ে আসি, সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা অম্লান হয়ে আছে মনের মণিকোঠায়, 
আছে অক্ষয় হয়ে। 

মন্দির থেকে বেরিয়ে আবার সেই পূর্বের জায়গায় গিয়ে বপি, দেখি তখনও 
শেষ হয় নি মানতের দানের, তখনও যাত্রী আসে একের পর এক, দিয়ে যায় 
মানতের জিনিস। আমর! বিশ্মিত হয়ে দেখি আর হিসাব পরীক্ষার উৎসবের 
অপেক্ষা করতে থাঁকি। বেল! এগারটায় এই উৎসব হয়, চারি প্রহরেই নির্দিষ্ট 
সময়ে বালাঁজীর উৎদব হয়, ভোর ছট! থেকে সাতটা পর্যন্ত হয় পূজা, যাত্রীদের 
দর্শন দেন সাতটা! থেকে আটটা পর্যন্ত, যাত্রীরা পূজা দেন আটটা থেকে দশটা 
পর্যন্ত । দশটায় খান ভোগ, এগারটায় হিসাব পরীক্ষা । আবার বিকেল 
তিনটে থেকে পাঁচট! পর্যন্ত যাত্রীরা দেবতার দর্শন পায়, ছটায় আরতি হয়, 
রাখি দশটায় শয়ন আরতি, পরিসমাপ্তি হয় উৎসবের । 

দেখি নাই হিসাঁব পরীক্ষার উৎসব অন্য কোন মন্দিরে । ঠিক এগারটায় 
নাট মন্দিরের ঝেষ্টনীর মধ্যে একটি গালিচা পাতা হয়, সেই গাঁলিচার উপর, 
সৌনাঁর সিংহাসনে সচল বাঁলাজীকে বসাঁন হয়। তার মন্তকের উপর 
শোৌভাঁপায় এক স্থবিশাল বহুমূল্য ছত্্র, তাঁতে আছে পোনা'র ঝালর। পুজা 
করা হয় তীঁকে ষোড়শ উপচারে, হয় আরতি ও বাঁজান হয় ঘণ্টা । পূজা! শেষ 
হলে, তীর সামনে এসে দাড়ান হিসাব রক্ষক, হাঁতে তার হিসাবের খাতা। 
পড়েন আগের দিনের আয় ও ব্যয়ের হিমাব। পড়া শেষ হলে, তিনি নিজের 
জায়গাঁয় গিয়ে বসেন। বাঁলাজীকেও রাখা হয় মন্দিরে বেদির উপর। 
অপদাঁরিত হয় ছত্র গালিচা, হয় পূজার উপকরণও। 

আমরাও মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এসে পরিক্রমণ করি মন্দির, দেখি মন্দিরের 
অঙ্গের আর শীর্ষ দেশের শিল্প সম্পদ । দেখি অপরূপ স্থম্মতম আর হ্ুন্বরতম 
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কারুকার্য শোভিত সোনার পাতে মোড়া আছে মন্দিরের চূড়া, দেখি মুগ্ধ 
বিস্ময়ে, ভাবি না জানি কত কোটি টাকার সোনা আছে এই মন্দিরের চূড়ায়, 
দেখি গরুড় স্তত্ত ছু,টিও, মোড়া আছে ন্তুস্তদুটিও উজ্জল পুরু সোনার 
পাত দিয়ে। 

আছে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ বিষু মন্দিরেই এক বা একাধিক 
স্বউচ্চ সোনার গক্ুতন্তস্ত। ফাড়িয়ে আছে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, মূল মন্দিরের 
সামনে, দেবতার দিকে মুখ করে। অন্য বিধু মন্দিরে আছে কাঠের তৈরী 
গরুড়ন্তস্ভ। গরুড় বিষুর বাহন, তাই দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করবার আগে 
দেখতে হবে তার বাহনকে, জানাতে হবে প্রণাম । 

তেমনই প্রতি ৈব মন্দিরেই আছে এক ব। একাধিক নন্দী মণ্ডপ দেবতার 
দিকে মুখ করে, বসে আঁছেন, শিবের বাহন বিপুলকাঁয় নন্দী এক মঞ্চের উপর। 
মন্দিরে প্রবেণ করবার আগে দেখতে হবে তাকে, জানাতে হবে প্রণাম। 
আছে ছুর্গ৷ মন্দিরে তার বাহন সিংহ আর মধুর স্থব্রমনিয়ামের মন্দিরে। 
এইগ্ুলিই দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের অন্থতম বৈশিষ্ট্য । নাই অন্ত মন্দিরে । 

এমন সময় অধ্যক্ষ মহাশয় ভোগ নিয়ে হাজির হন, দিতে হয় ভোগের মূল্য 
দু'টাকা, দর্শশী দেবতার পাদম্পর্শের। আমরা টেপাঁকুলমের পবিত্র জল 
স্পর্শ করে আকাশ গঙ্গা দেখতে যাই, আছে এখানে একটি নির্ঝর, এই 
নির্ঝরের জলই নিয়ে আসা হয় টেপাকুলমে। 

ফিরবাঁর পথে দেখি সহত্র স্তশ্ুযুক্ত সভাগৃহ বা মণ্ডপ, অন্তম অঙ্গ দক্ষিণ 
ভারতের মন্দিরের ৷ যাত্রীর! স্থান পান এই সব সভাগৃহে। 

শোভিত হয়ে আছে ্থপ্রশস্ত সভাগৃহটি ( মণ্ডপটি ) সহশ্রটি স্তত্ত দিয়ে, 
এক একটি সম্পূর্ণ স্টিক পাথর কেটে নিগ্নিত হয় প্রতিটি স্তস্ভ। স্থপতি 
তাঁর অঙ্গে আর শীর্ষদেশে ক্ষোদিত করেন বিভিন্ন আর বিচিত্র শিল্পসস্তার। রেখে 
যাঁন তাদের অঙ্গে দ্রাবিড় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, নিদর্শন এক গৌরবময় 
সৃষ্টির, এক অমর কীতির, রচনা করেন এক একটি সৌন্দর্যের নিকেতন, দেখি 
বিশ্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে, শ্রদ্ধায় অবনত হয় মন্তক, ফিরে আদি গেষ্ট হাউসে। 
সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে মনের মন্দিরে। 

কিছুক্ষণ বিশ্রীম করে, সমাপন করি জলযোগ | তারপর অধ্যক্ষ মহাঁশয়কে 
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অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে গাঁড়িতে উঠে বসি। বেলা একটায় গাড়ি ছাঁড়ে। 
আধ ঘণ্টার মধ্যেই নীচের ধর্মশাঁলায় এসে পৌছাই। দেখি ইকৃমিক্‌ কুকারে 
খাবার প্রস্তত। মুখ ধুয়ে আহাঁর শেষ করি, অফিসে গিয়ে দেনা-পাঁওনা মিটিয়ে 
জিনিসপত্র নিয়ে উঠে পড়ি গাড়িতে, রওন। হুই মান্রীজের পথে । 

মাইল তিনেক এসে গাড় থামে লক্ষ্মী দেবীর দরজায়, তিনিই বালাজীর 
স্্রী। তাই দর্শন করতে হয় তাঁকেও, নইলে অসম্পূর্ণ থাকে বালাজীর 
দর্শন, পূর্ণ হয় না পুণ্যের ডালি। একটি গোপুরমের ভিতর দিয়ে প্রাণ 
অতিক্রম করে মন্দিরে প্রবেশ করি। লক্ষ্মী দেবীকে পুজা দিয়ে বেরিয়ে আনি 
মন্দির থেকে । দেখি কিছুক্ষণ গোপুরমের অঙ্গের শিল্পসম্ভার, তাঁরপর 
গাঁড়িতে উঠে বদি । গাঁড়ি চলে বিহ্যুৎ্গতিতে। 

অতিক্রম করে গাড়ি মাইলের পর মাইল, এসে থামে কালাহস্তিতে। 
একেবারে মন্দিরের সামনে । দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম আর পবিভ্রতম 
মন্দিরের অন্ততম এই বিশাল মন্দিরটি, দাড়িয়ে আছে একটি বিরাট দুর্গের মত, 
রুদ্ধ করে আছে পথ। এই মন্দিরেই বিরাজ করেন দেবাদিদেব মহাদেবের 
বাযুঃ লিঙ্গম, পাঁচটি পবিক্র লিঙ্গের অন্যতম । নির্গত হয় বায়ু এই লিঙ্গ থেকে, 
প্রকম্পিত করে আলোক, তাই এত প্রসিদ্ধি এই মন্দিরের, পবিত্র এই স্থান । 

স্কার অভাবে জীর্ণ আজ মন্দিরের প্রাচীর, ধ্বংসে পরিণত তার চাঁরি পাশের 

স্থ-উচ্চ গোপুরমগ্ডলি । কিন্তু, তাঁদের বিশালতা, অঙ্গের আর শীর্ষ দেশের 
অবশিষ্ট শিল্পসম্পদ পরিচয় দেয় এক পূর্ব গৌরবের, এক মাহমাময় স্যষ্টির, 
নিদর্শন প্রকৃষ্টতম দ্রাবিড়স্থানের স্থাপত্যের । 

দেখি মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ; নিবেদন করি শ্রদ্ধার অঞ্জলি। তারপর, একটি 
গোপুরমের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করি একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণে । প্রাঙ্গণ অতিক্রম 
করে উপনীত হুই মন্দিরে, দাড়িয়ে আছে কেন্তরস্থলে। ভক্তি ভরে পৃজাদিয়ে 
ফিরে আসি গাড়িতে । 

গাড়ি ছাড়ে। আমর ফিরে আমি মাদ্রাজে রাত্রি তখন গভীর, নিস্তব্ধ 
চারিদিক, নীরব মাদ্রাজ শহর । 


লজ্ডুর্থশভ্লিচ্ছেদ্ 
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১। ধর্মরীজের মন্দির ২। জলশয়াঁনের মন্দির 


তাঁর পরের পরের দিন। সকালে চা পাঁন ও জলযোগ সেরে মহাবলীপুরম 
দেখতে রওন! হই, যাই ভ্রীতার বন্ধুর মোটরে চড়ে । যাঁওয় যায় বাঁসে 
করেও । পথে পড়ে তির কলিকুণ্ড ম বা পক্ষীতীর্ঘ। 

শহর পেরিয়ে আমর] একটি স্বন্দর রাস্তায় উপনীত হই। ছু'পাঁশে দেখা 
যাঁয় সবুজ ধাঁনের ক্ষেত, মিশেছে গিয়ে দিগন্তে । তাঁর মাঝে মাঝে নারিকেল 
গাছের শ্রেণী আর তাল কুগ্র ত্ষ্টি করে এক রমণীয় পরিবেশ । 

বেল! দশটায় মোটর এক পাহাঁড়ের সানুদেশে এসে পৌছাঁয়। এই সেই 
পবিত্র পাহাড় তিরু কলিকুণ্ডম, এরই শীর্ষ দেশে আছে একটি মন্দির, বিরাজ 
করেন সেই মন্দিরে দেবতা। প্রতিদিন ষোড়শ উপচাঁরে দেবতার পৃজা হয়, 
দেওয়। হয় ভোগও। আসে দু'টি শ্বেত পক্ষী, আসে রোজই একই সময়ে, 
আসে বেলা ১১/০টায়। আসে স্মরণাতীত কাল থেকে এসে পৃজারীর হাত 
থেকে ভোগ খেয়ে যায়। তারা অভিশপ্ত মুনি, এখানে এসে খাবার খেয়ে 
যাঁন কন্তাকুমারীতে, সেখান থেকে বারানসীতে ফিরে যান; সেখানেই তাদের 
বাদ। এই ভাবেই এদের সমস্ত কলিযুগ অতিবাহিত করতে হবে, কলি অস্তে 
হবেন শাঁপমুক্ত, আবার মুনিতে পরিণত হবেন। 

আমর! পাহাড়ের চূড়ায় উপনীত হয়ে পাখীর আগমনের অপেক্ষা করতে 
থাকি । এগাঁরটা বাজার মিনিট পনর আগে, মন্দির থেকে বেরিয়ে আসেন 
পূজারীও। এসে বসেন একটি বৃহত প্রস্তর খণ্ডের উপর, এক সমান জায়গায়। 
তার এক হাতে ভোগের দ্রব্য, অন্তহাতে ঘটি ভরতি জল। 

আরও অনেক যাত্রী আসেন, সঙ্গে করে আনেন এক অদম্য কৌতুহল, 
সকলের মুখেই একই প্রশ্ন । “সত্যিই আসবে কি পাখী?” কৌতুহলী হন 
আমার স্ত্রীও, হন অন্য সঙ্গীরাও। তারা দেখে আসেন সমস্ত পাহাড়টি, 


দ্রাবিডস্থান ৪৭ 


খোঁজেন তন্ন তন্ন করে। দেখেন, লুকিয়ে নেই ত পাখী কোন বৃক্ষের 
অন্তরালে? ঘরের কোণে? পাহাড়ের গহ্বরে ? 

ক্রমে এগিয়ে আসে নির্দিষ্ট সময়, কৌতুহল বাঁড়ে যাত্রীদের, তাঁরা তাকিয়ে 
থাকেন আঁকাঁশের পানে । ঘড়ির কাটা এগারট। আটাশ মিনিটে পৌছায়, 
দেখা যায় দূরের আকাশে দু'টি পাখী । তারা এগিয়ে আসে, চক্রাকারে ঘুরতে 
থাকে' মাথার উপর, ধীরে ধীরে সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর এসে বসে, এগিয়ে এসে 
পৃজারীর হাত থেকে ভোগ খায়, ঠোট ডুবিয়ে পান করে ঘটির জলও | তারপর 
আকাশে উড়ে যায়, হয়ে যায় অদৃশ্ঠ। শ্বেত তাদের গায়ের রং, তারা 
জাতিতে ঈগল। 

আমরাও পাহাড়ের নীচে নেমে গাড়িতে উঠে বসি। গাঁড়ি মহাঁবলীপুরম 
অভিমুখে অগ্রসর হয়। আবার রাস্তার ছুপাঁশে স্থুরু হয় সবুজের মেল।। ক্রমে 
দেখা যায় খাঁড়ি, পূর্ব উপকূলের বৈশিষ্ট্য এই খাড়ি, বেরিয়ে আসে সমুদ্র 
থেকে এক বিশাল জলরাশি, চলে সমান্তরালে । দূর থেকে দেখে মনে হয় 
সমুদ্রই বুঝি । দেখা যায় সমুদ্রও, শোনা যায়, তার অন্তরের ধ্বনি, শোন! 
যায় গর্জন। কিছু দূর খাড়ির কিনার! দিয়ে গিয়ে, খাড়িকে পিছনে রেখে 
মহাবলীপুরমের সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হই। গাড়ি “সপ্ত প্যাগোভা"র প্রবেশ 
পথের সামনে থামে । 

সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাঞ্চীর রাজা পল্লব শ্রেষ্ঠ নরসিংহ বর্ষণ মহা 
মল্লম এখাঁনে স্থাপন করেন একটি বন্দর, তাঁর নাঁম অনুসারে পরিচিত হয় সেই 
বন্দর মহামল্পপুরম বা মামাল্াঁপুরম নামে। ক্রমে পরিণত হয় মাঁমালাপুরম 
ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দরে, হয় মহাসমৃদ্ধশীলীও। নিয়ে যায় এখান থেকে 
ভারতের বাণিজ্যপোঁত দ্রব্য সম্ভার, নিয়ে যায় সিংহলে, জাভাতে, স্থমাত্রাতে, 
নিয়ে যায় ব্র্মদেশে আর মালায়ায়, যায় সুদূর বিদেশেও, সঙ্গে করে নিয়ে যায় 
ভারতের সভ্যতা, ভারতের সংস্কৃতি আর কৃষ্টি। সমাগত হয় এখানে দেশ 
বিদেশের লোক, নিয়ে তাদের পণ্য আর সংস্কৃতি। পোঁতে পোতে ছেয়ে 
যায় তার সাগরের বুক, ভরে যায় সমুত্রের তীর । মুখর হয়ে উঠে তাঁর সৈকত 
কত বিভিন্ন আর বিচিত্র কলকঠে, হয় রাত্রি দিন। বিনিময় হয় পণ্যে 
পণ্যে, পণ্যে স্বর্ণ, বিনিময় হয় সংস্কৃতিতে আর কৃষ্টিতে, হয় সভ্যতায়। 


৪৮ মন্দিরময় ভারত 


পরিণত হয় মহাঁবলীপুরম, এক মহামিলন ক্ষেত্রে, মিলন হয় এখানে বিশ্বের 
মানবের । 

আঁজ মামান্গীপুবম হারিয়েছে তাঁর পূর্ব গৌরব, পরিণত হয়েছে এক 
কীতিহীন, সমৃদ্ধিহীন দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রতীরে । কিন্ত এখানে পল্লব 
রাজার! রেখে গিয়েছেন দ্রাবিড় স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন, ছড়িয়ে আছে 
এর সমুদ্র সৈকতে, দ্রাবিড় স্থাপত্যের ক্রমবিকাঁশের এক বিস্তৃত ইতিহাস, 
বিসভৃত হয়ে আছে সৈকতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রীস্ত পর্যস্ত। শোভিত 
হয়ে আছে আদি দ্রাবিড় শ্রষ্টা পল্লব রাঁজ! মহেন্দ্র বর্মণের পাহাড় কেটে তৈরী 
মন্দির, শোভা করে আছে পল্লবরাঁজ রাজসীমার প্রথম পাথর দিয়ে তৈরী 
জলশয়ানের মন্দির । তাই আজ আসে এখানে দেশ বিদেশ থেকে দর্শকবুন্দ, 
দেখে যায় তাঁদের কীতি, দিয়ে যাঁয় শ্রদ্ধার অঞ্জলী, ডালি উজাড় করে। তাই 
অমর আজ মামালাপুরম । 

দেখি সপ্ত প্যাগোডা। একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর পাশাপাশি ফ্াড়িয়ে 
আছে চারিটি রথ। একটি চলিশ ফিট উচু সম্পূর্ণ পাহাঁড় কেটে স্থপতি নির্মাণ 
করেন এই রথ বা মন্দিরগুলি। পরিচিত তাঁর! ভ্রৌপদ্বীর, অজুনের, ভীমের, 
আর ধর্মরাজার রথ নাঁমে। দেখি একের পর এক চারিটি রথ। 

মন্দিরের চুড়ার আকৃতিতে নিমিত হয় দ্ৌপদীর রথের শীর্দেশ। আছে 
বাংল! দেশেও অনুরূপ রথ, কিন্তু নাই তাদের অঙ্গে কোন শিল্পসম্ভার। ভিতরে 
প্রবেশ করে দেখি একটি অপরূপ চতুতু জী লক্ষমীমৃতি, স্থপতি দেওয়ালের অঙ্গে 
ক্ষোদিত করেছেন । ক্ষোদিত আছে দেওয়ালে অনেক নারী দ্বারপাঁলও। 

ভ্রোপদীর রথ দেখে অজুর্নের রথ দেখি । এই রথটির আকুতি ভ্রৌপদীর 
রথের প্রায় ছিগুণ, আছে তাতে ছুইটি তলা। দ্রাবিড় মন্দিরের চূড়া 
আকারে নিমিত এই রথের শীর্দেশ। সাজান স্থপতি এই মন্দিরের বাইরের 
আর ভিতরের দেওয়াল, অনুপম গঠন দেব-দেবীর মৃত্তি দিয়ে, আছে কত 
হর-পার্বতীর মৃতিও। সাঁজাঁন মন্দিরের শীর্ষদেশও। 

দেখতে যাঁই ভীমের রথ। দৈর্ঘ্যে আটচল্লিশ, প্রস্থ ও উচ্চতায় আটাঁশ 
ফিট এই রথটি। নাই তার মন্তকের উপর কোন চূড়া, নিমিত হয় সমান 
ছাঁদ। বাইরের দেওয়ালে ক্ষৌদিত হয় দেব-দেবীর মৃতি, প্রতীক ভ্রাবিড় 
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স্থাপত্যের । বেষ্টিত হয়ে আছে রথটি একটি অনতি প্রশস্ত স্তত্যুক্ত অলিন্দে। 
অনবদ্য এই স্তস্তের গঠন-সৌষ্টব, অঙ্গে নিয়ে আছে স্তস্ত দ্রাবিড় শিল্পসভাঁর। 
দাঁড়িয়ে আছে এক একটি কেশরযুক্ত সিংহের উপর, বৈশিষ্ট্য মহাঁবলীপুরমের 
স্তত্তের। নাই কোন কারুকার্য রথের ভিতরে, রয়ে গিয়েছে অসম্পূর্ণ 
অবস্থায়। 

তাঁরপর দেখি ধর্মরাজার রথটি। বৃহত্তম আর সুন্দরতম রথ এই গোষ্ঠীর, 
এই রথটি দৈর্ঘ্যে ২৭ প্রস্থে ২৯ আর উচ্চতায় ৩৫ ফিট। আছে এই রথে 
চারিটি তলা । নীচের তলায় নাই কোন শিল্পসম্পদ, সময় হয় নাই স্থপতির 
সস শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দেওয়ার । অপর তিনটি তলাঁকে অপরূপ শিল্পসভারে 
শোঁভিত করেন স্থপতি । রচন1 করেন রথের ভিতরে বহু ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, অপরূপ 
স্তস্ত দিয়ে বেষ্টিত করেন সেই প্রকোষ্ঠগুলিকে । বিরাজ করেন সেই স্ব 
প্রকোষ্ঠে অসংখ্য চতুতূ'জ আর চতুতূর্জ দেব-দেবী, বিরাজ করেন শিষ, ব্রহ্মা 
আর বিষণ, করেন অর্ধনারীশ্বর আর নরসিং, তিনি হাটুর উপরে হিরণ্য- 
কশিপুকে শুইয়ে নথ দিয়ে তার পেট বিদীর্ণ করেন। আছেন বিষণ বরাহ- 
মৃতিতেও। অপরূপ তাঁদের গঠন সৌষ্ঠব, একেবারে জীবন্ত প্রতিমৃতি। 
ক্ষোদিত আছে দেওয়ালের গাঁয়ে কবিতাও । ঢালু ছাদ আর দেওয়ালের 
সদ্দিস্থলে রচিত হয় গবাঁক্ষ। গবাক্ষের চারিপাশেও স্থপতি ক্ষোর্দিত করেন 
অনবদ্য দেব-দেবীর মুত্তি, ক্ষো৭দ্দিত হয় কবিতাও । দেখি অনুরূপ একটি 
কবিত। কাঞ্ষীপুরমের ঠকলাসনাথের মন্দিরের অঙ্েও। দেখি নাই এলোরাতে 
দেখি নাই এলিফ্যাণ্টাতেও। বাইরের দেওয়ালে পাড়িয়ে আছেন সারি-সারি 
দ্বারপাল। চড়ার আকারে নিম্িত হয় এই রথের ছাদ, শৌভ৷ পায় তাদের 
অঙ্গেও কত দেব-দেবীর মৃত, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ ভাকর্ষের | 

নেমে এসে দেখি সহদেবের রথ । বিভিন্ন তাঁর গঠন প্রণালী, নিমিত হয় 
বৌদ্ধ টত্যের বা ধর্ম মন্দিরের অন্থকরণে চৈত্যের ছাদের অনুরূপ এই রথের 
ছাঁদটিও, তাই এই রথের বৈশিষ্ট্য । আছে এই রথের ভিতরেও অনেকগুলি 
্ষুত্র প্রকোষ্ঠ, বিরাজ করেন সেখানেও দেব-দেবী, ক্ষোদ্দিত করেন মামাল্লা- 
পুরমের পল্পব ভাস্কর। 

দেখি আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র মন্দির, দেখি গুহা, দেখি মহিষাস্থরের 
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মণ্ডপ, শোভাকরে আছে সেই মণ্ডপ এক অনবদ্য মহিষমর্দিনী মৃতি, প্ররুষ্টতম 
নিদর্শন পল্লব ভাস্কর্ষের | 

উপনীত হই গণেশ রথে । দেখতে মন্দিরের মত, আছে এই রথে তিনটি 
তলা। অতি স্থন্দর এই রথের বা মন্দিরের গঠন সৌষ্ঠব। ছু'পাঁশ থেকে 
ঢালু হয়ে সমতল ছাঁদটি নেমে আসে । শোভা পায় একটি শৈব ত্রিশূল সমতল 
অংশের এক প্রান্তে, শীর্ষদেশে নয়টি স্ক্মাগ্র চূড়া, অতি মনোরম তাদের গঠন 
প্রণালীও, ছাদের অঙ্গে নিমিত হয় গবাক্ষও। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এই রথটির 
অঙ্গের শিল্পস্ভার, দেখি এর অঙ্গের ভাব্র্যও। ক্ষোদ্দিত আছে এই রথের 
পিছনের দেওয়ালে একটি লিপি, তাতে লেখা আছে রাজা অট্রটনায়কম রণজয় 
দেবাদিদেব শিবকে দান করেন এই মন্দিরটি, তিনিই পল্পব-রাঁজ রাজলীমা, 
সঞ্চদশ শতাব্দীতে অলঙ্কৃত করেন কাঞ্চীর সিংহাঁসন। 

ক্ষোদিত আছে অনুরূপ একটি শিলালিপি ধর্মরাঁজার রথের তিনতলার 
পৃৰ দিকের দেওয়ালেও। লেখ! আছে পুণ্যবাঁন অষ্টরনাঁয়কমের মন্দির। খুব 
সম্ভব নিমিত হয় এই রথগুলি ৬৭০ থেকে ৭০০ খৃষ্টাব্দে। 

প্রাচীনতম কীতি দ্রাবিড় স্থপতির এই রথগুলি, রেখে যান অসম্পূর্ণ 
অবস্থায়, করেন নাই সম্পূর্ণ রূপদাম, করেন নাই মহান আর হ্ক্মতম, গড়েন 
ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি এক মহাঁন্‌ আদর্শের । খষি তারা, মামাল্লাঁপুরমের সৈকতে 
স্ট্টি করেন এক ভবিষ্যৎ অতুল এশ্বর্ষের সম্ভাবনা, তাতে রূপ দান করেন 
ভবিষ্যৎ স্থপতিরা বহুশত বর্ষ ধরে, নির্মাণ করেন মন্দিরের চূড়া, দ্রৌপদীর, 
অজুবনের আর ধর্মরাঁজের রথের অঙ্গকরণে, গণেশের রথের অনুকরণে নিষিত 
হয় গোপুরম, নির্মাণ করেন চিদাম্বরমে, শ্রীরঙ্গমে, তাঞ্জোরে, মাছুরাতে আর 
রামেশ্বরমে। নিগ্রিত হয় এক একটি সৌন্দর্যের প্রন্রবণ, লীভ করে মামাল্লা- 
পুরমের ক্ষুদ্র প্রতীক সম্পূর্ণ ূপ, পায় চরম উতৎ্কর্ষ। সার্থক হয় মামাল্লাপুরমের 
খষির সম্ভাবনা, সফল হয় তাদের স্বপ্ন । অমর হন খষিরা, অমর হয় মামালা- 
পুরমও ইতিহাঁসের পাতায়। 

গণেশের রথের কাছেই দেখি এক অপরূপ শিল্পসস্তার, নাম তাঁর অজুনের 
তপস্তা। একটি ৯, ফিট দীর্ঘ আর ৩* ফিট প্রস্থ পাথরের বুকে স্থপতি 
ক্ষোদিত করেন অসংখ্য দেব-দেবীর মৃতি। তাদের মধ্যে আছে একটি 
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অপরূপ নাগমৃতি, তার মন্তকে সাতটি ফণা শোভা পায়। তারপাশেই আছে 
একটি নাগিনীর মৃতি, তিনটি ফণ! বিস্তার করে আঁছে নাগিনী। তাদের 
নীচে একটি বিরাট সাঁপের মাথা । ছুই পাঁশে দাঁড়িয়ে আছেন কত দেব-দেবী, 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে এ মতি তিনটির দিকে। বামে একেবারে নিয্নতম 
প্রদেশে দাঁড়িয়ে আছেন একটি দ্রেবতা, তার সম্মুথে হাত জোড় করে একটি 
যোগী দেবতাকে স্ততি করেন। তাঁদের পিছনে কয়েকটি বন্তজন্ত। দক্ষিণে, 
ক্ষোদিত আছে ছুইটি অতি হ্বন্দর দর্শন বিশাঁলকায় হস্তিমৃততি। আছে 
কয়েকটি ক্ষুদ্র হস্তিমৃতিও। মাথার উপরে শোতা৷ পায় উড়ন্ত গন্ধর্ব আর 
গন্ধধিনীর দল। যেমন সুষ্ঠ গঠন এই মৃত্তিগুলি, তেমনই জীবন্ত তাদের 
প্রতিকৃতি । এক মহিমাময় পরিকল্পনার স্ক্মতম রূপদাঁন, নিদর্শন অষ্টম 
শতাব্দীর দ্রাবিড় স্থাপত্যের চরম উতকর্ষের। দেখি মুগ্ধ বিন্ময়ে, দেখি 
শ্রদ্ধায় অবনত মন্তকে, প্রণাঁম জানাই তাদের স্থষ্টি কর্তাকে, জানাই শিল্পীদেরও, 
সঙ্গে নিয়ে আঁসি এক অক্ষয় স্ৃতি, যা আজও অক্লান হয়ে আছে। 

ফিরে আমি সমুদ্র সৈকতে, দেখি জলশয়ানের মন্দির বা 'শোর+ মন্দির । 
প্রাচীনতম পাথর দিয়ে তৈরী এই মন্দিরটি, নিমিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে, নির্মাণ করেন পল্লব রাজ রাঁজসীমা। সমুদ্রের গর্তে অর্ধ নিমজ্জিত 
অবস্থায় ধ্াড়িয়ে আছে মন্দিরটি । বিরাঁজ করেন এই মন্দিরের গর্ভগৃহে দুইটি 
দেবতা, শিব আর বিষণ, আছে ছুটি স্বন্দর চূড়া, অঙ্গে নিয়ে দ্রাবিড় শিল্প- 
সম্ভার। আছে, প্রাচীরের অঙ্গেও দেবীর মৃতি, মৃতি সিংহের আর হাঁতীর। 
দেখে মনে হয় বঙ্গোপসাগরের বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে মন্দির, কোলে 
নিয়ে আছে ছুই দেবতাকে, তাই পরিচিত জলশয়ানের মন্দির নামে। দেখে 
বিম্মিত হই সাগরের খেল।। আসে অমিত বিক্রমে, ঝাপিয়ে পড়ে মন্দিরের 
উপর, স্পর্শ করে দেবতার পা, ধুয়ে দেয় অতি যত্বে, তারপর চলে যায় দিগস্তের 
পানে। ভেসে ওঠেন দেবতা, ভেসে ওঠে মন্দির সাগরের বুকে । চলে এই 
খেল। বিরামহীন, রাত্রিদিন, চলে যুগের পর যুগ। মন্দিরের চাতালে গিয়ে বসে 
দেখতে থাঁকি এই খেলা, দেখি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে, ঠিক পাই না কখন ভিজে যাঁয় 
সর্বাঙ্গ, ভিজে যায় তরঙ্গের জলে । 

ফিরে আসি মাঁদ্রাজে। সঙ্গে নিয়ে আমি এক অক্ষয় স্থতি। 


সনম সল্লিস্ছেদ্ক 
চিদাম্রম 2 নটরাজনের মন্দির 


আরও দুদিন মীদ্রাজে কাটাই, দেখি য। কিছু দর্শনীয় আছে মাদ্রাজ শহরে। 
তৃতীয় দ্রিন রাত্রি টায়, এগমৌর ষ্টেশনে এসে কুভালুর প্যাসেগ্ারে চড়ি। 
সকাল ৭॥টায় ট্রেন কুডালুর নিউ টাউন ষ্টেশনে পৌছাঁয়। 

সেইদিনই খাওয়া-দাওয়া সেরে ৩* মাইল দুরে চিদাম্বরম দেখতে রওনা 
হ্ই। 

সেই রাস্তার ছু'পাশে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধাঁনের ক্ষেত আর তার মাঝে 
মাঝে কলাগাছের শ্রেণী আর নারিকেলকুঞ্ণ স্ষ্টি করে এক রমণীয় পরিবেশ । 
দেখা যায় গ্রামও বেষ্টন করে আছে মন্দিরকে। গাড়ি এসে থামে এক সেতুর 
পারে, তাঁর পাশেই একটি গৃহস্থের বাড়ি, ছুটে আসে ছোট ছোট ছেলে মেয়ের 
দল, দেখে যায় গাঁড়ি। সেতু অতিক্রম করে গাড়ি, উপনীত হয় চিদাম্বরম 
শহরে, এসে থাঁমে নটরাজনের মন্দিরের দরজায়। একটি তামিল যুবক 
আমাদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেন। আমরা গাঁড়ি থেকে নেমে তার সঙ্গে 
মন্দির দেখতে যাই, যাই নটরাজনকে দর্শন করতে। 

দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম মন্দিরগুলির অন্যতম এই মন্দিরটি, নিমিত হয় 
তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের মন্দিরের অল্প কিছু দিন পরে। 

আছে “কোঙ্গদেশ রাঁজকাঁল” নামে একখানি বই, তাতে এই মন্দিরের 
স্বপ্টির ইতিহাস লেখা আছে । 

একদিন সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণ করতে যান রাজা বীরনারায়ণ চোল রায়, 
কানে আসে মরুর আওয়াঁজ। দেখেন ডমরু বাজাতে বাজাতে আদছেন 
চিদান্বরমের সভাপতি, দেবাঁদিদেব মহাদেব, আসছেন নৃত্যের ছন্দে । তার সঙ্গে 
আছেন পার্বতী । রাজ! বিস্মিত হন এই দৃশ্য দেখে, পরে সেই স্থানেই সোনা 
দিয়ে নির্মাণ করেন একটি সভাগৃহ, তার নাম রাধা হয় “কনক সভা,। সেই 
সভাগৃহে প্রতিষ্ঠিত হন এক দেবতা» সেই দেবতাই চিদান্বরম। ূ 

৯৮৫ খুষ্টান্দে তার পৌত্র প্রথম রাজা রাজ চোল সেই কনক সতাকে বেষ্টন 


দ্রাবিড়স্থান ৫৩ 


করে এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণ নির্মাণ করেন। অপরূপ গোপুরম দিয়ে সাজান প্রবেশ 
পথগুলিকে। নিমিত হয় এক স্বন্দর পাথরের মণ্ডপ, আর অনবদ্য সভাগৃহ। 
মূল্যবান্‌ জড়োয়ার অলঙ্কারে ভূষিত হন দেবতাও। লেখা আছে মন্দিরের অঙ্গেও, 
রাজ। বীরনারায়ণ চোঁল সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দেন এই মন্দিরের ছাদ। 
তিনিই ইতিহাসের পাতায় প্রথম প্রাস্তক নামে খ্যাত। তিনিই নির্ধাণ করেন 
কনক সভা । লেখা আছে আরও একটি ক্ষোদদিত লিপিতে রাঁজা রাজ চোল 
নির্মাণ করেন এই প্রাজণটি, নিসিত হয় ১০১৮ থেকে ১০৫২ খুষ্টাবের মধ্যে । 

উত্তরের প্রবেশদ্বারের গোপুরমটিই সুন্দরতম, বুকে নিয়ে আছে হুক্মতম 
শিল্পসস্তার, দ্রাবিড়ী স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, নিদর্শন এক গৌরবময় স্য্টির। 
১৪* ফিট উচু এই গোপুরমটি, ১৫২০ খুষ্টান্দে নির্মাণ করেন বিজয়নগরের 
অধিপতি কৃষ্ণদেব রায়। সমসাময়িক কাঞ্চীপুরমের একাম্বরনীথের মন্দিরের 
গোপুরমের, পড়ে সমপধায়েও । 

পূর্ব প্রবেশদ্বারের গোপুরমটিও ১২৫০ খুষ্টাব্ধে পাগ্যরাজা সুন্দর পাণ্য 
নির্মাণ করেন। জানা যায় গোঁপুরমের অঙ্গের এক লিপি থেকে। নিমিত হয় 
সহত্ত স্তম্তযুক্ত সভাগৃহটি ১৫৯৫ থেকে ১৬৮৫ থ্ুষ্টীব্দের মধ্যে । নির্মাণ করেন 
মাছুরার নায়ক রাজারা, এই সময়েই উপনীত হয় দ্রাবিড় স্থাপত্য উন্নতির শ্রেষ্ঠ 
শিখরে । 

মন্দিরের বিগ্রহের নাম নটেশ বা নটরাজন। দক্ষিণ ভাঁরতের অন্যতম 
জাগ্রততম দেবতা এই নটরাজন, পবিত্রতম এই মন্দির । বিরাজ করেন এই 
মন্দিরে দ্রেবাদিদেব মহাদেবের পঞ্চম বা আকার লিঙ্গম, পবিভ্রতম পাঁচটি 
পবিত্র লিঙ্গের মধ্যে । নাই এই লিঙ্গের কোন বাস্তব ূপ। তাই এত প্রসিদ্ধি 
এই মন্দিরের, পরিণত হয় চিদান্বরম ভারতের অন্যতম মহাতীর্থে। 

কাক্ধীপুরমের কৈলাসনাথের মন্দিরে বিরাঁজ করেন পূৃথী লিঙ্গম, পৃথী দিয়ে 
রচিত হয় সেই লিঙ্গম। তিরুচুরাঁপল্ীর জন্বকেশ্বরের মন্দিরে বিরাজ করেন 
অপোলিঙ্গম, নির্গত হয় বাঁরি সেই লিঙ্গম থেকে । তিরুডানমালাই-এর মন্দিরে 
তেজোলিঙ্গম বিরাজ করেন, নির্গত হয় সেই লিঙ্গম থেকে আলোক । কালা- 
হন্তিতে বিরাজ করেন বাযুলিঙ্গম, সেই বাঁয়ুতে প্রকম্পিত হয় আলোৌক। তাই 
খ্যাতিলাভ করে এই পাঁচটি মন্ৰিরই, মহাঁপবিভ্র এই স্থানগুলি । 


৫৪ মন্দিরময় ভারত 


এক বিরাট প্রাঙ্গণের মধ্যে মন্দিরটি দীড়িয়ে আছে, পরিধি তাঁর একশ 
যোল বিঘে। প্রাঙ্গণটিকে বেষ্টন করে আছে একটি স্টিক পাথরে তৈরী 
উচু প্রাচীর। পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে চারিটি গ্রবেশপথে শোভাপায় 
চারিটি গোপুরম, তাদের অঙ্গে আর শীর্ষদেশে শোভা পায় কুলুক্গির ভিতরে 
কত দেব-দেবীর মৃতি, প্রক্কষ্টতম নিদর্শন দ্রাবিড় ভাক্বর্ষের, নিদর্শন এক 
গৌরবময় যুগের । 

দেখি ঘুরে ঘুরে গোপুরমের অঙ্গের আর শীর্ধদেশের শিল্পসভার, দেখি মুগ্ধ- 
বিশ্ময়ে। তারপর পশ্চিম গোপুরম দিয়ে প্রবেশ করে, প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে 
ভিতরের বেষ্টনীতে পৌছাই । উপস্থিত হই নটরাঁজনের মন্দিরে, দর্শন করবো 
নটরাঁজনকে। পরনের শার্ট আর গেঞ্জি খুলে ধুতিখানি কোমরে জড়িয়ে নিতে 
হয়, নইলে প্রবেশ করা যাবে না মন্দিরের চাঁতালে। প্রচলিত এই রীতি, দক্ষিণ- 
ভারতের অধিকাংশ মন্দিরেই। তারপর, পূজার উপকরণ হাঁতে নিয়ে সোপান 
অতিক্রম করে মন্দিরের বারান্দীয় উপনীত হই । পাশে আছেন গৃহিণী, আছেন 
সঙ্গীটিও, তিনিই বলে দেন আমাদের কি করণীয়। 

তিনটি পৃথক অংশে বিভক্ত এই মন্দিরটি । কেন্দ্র স্থলে কনক সভ।, 
অন্তরতম প্রদেশে নৃত্য সভা আর তাদের মাঝখানে চিত সভ1। দেখি সামনেই 
কেন্দ্র স্থলে বেদীর উপর দাড়িয়ে আছেন নটেশ, আছেন নৃত্যের ভঙ্গিতে, 
অপরূপ তাঁর গঠন ভঙ্গিমা আর অঙ্গের সৌষ্টব, নৃত্য করেন অনবদ্য ছন্দে। 
তার সোনার অঙ্গে শোভাপায় বহু মূল্য জড়ৌয়ার অলঙ্কার । দেখি নাই এমন 
সুন্দর শোভন মৃত্তি নটরাঁজের এর আগে, দেখি বিন্ময়ে স্তব্ধ হয়ে, দেখে হয় না 
পরিতৃপ্তি। 

কাঠ দিয়ে তৈরী এই মন্দিরটি একটি প্রস্তর নিমিত মঞ্চের উপর দাড়িয়ে 
আছে। বেদীর সামনে শোভা পায় একটি চন্দ্রাতপ, দাড়িয়ে আছে চন্দ্রাতপটি 
কয়েকটি অনবদ্য শিল্প সম্ভারে শোভিত স্তস্ভের উপর । চন্দ্রীতপের প্রবেশে পথে 
তৈরী হয় একটি অতি সুন্দর গোপুরমও। সোনার পাত দিয়ে মোড়া আছে 
মন্দিরের ছাদটি, তাই পরিচিত কনক সভা মামে । 

কনক সভার পিছনেই চিত সভা, এইখানেই বিরাঁজ করেন মন্দিরের 
বিগ্রহ পবিভ্রতম লিঙ্গম, বিরাজ করেন “চিত” লিঙগম। তিনিও একটি 


দ্রাবিড়স্থান ৫৫ 


কাঠের সিংহাসনে বিরাজ করেন, বেষ্টিত থাকেন আভরণে আর বেল 
পাতার মালায়__ 

নির্মাণ করেন স্থপতি নৃত্য সভা, এক স্বপ্নপুরী, এক ইন্দ্রলৌোক। নির্মাণ 
করেন একটি ক্ষুত্র বেদীর উপর এক অলোক সামান্য চন্দ্রাতপ, দীড়িয়ে আছে 
চন্দ্রাতপটি আট ফিট উঁচু ছাপ্লান্নটি স্তত্তের উপর, তার্দের অঙ্গে আর শীর্ষ দেশে 
ক্ষোদ্দিত করেন যুগ্ন যুগ ধরে সুন্দরতম আর সুক্মতম শিল্পসম্তার, রেখে যাঁন 
দ্রাবিড় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, নিদর্শন এক অমর কীতির, এক স্থন্দরতম 
সষ্টির। দেখি নাই এমন সুষ্ঠ গঠন, হুক্মতম শিল্প সম্তারে ভূষিত স্তত্ত দক্ষিণ 
ভারতের অন্ত কোন মন্দিরে । বেদীর পাশে শোভ। পায় চক্র আর অশ্ব, 
প্রতীক রথের । এই রথে করেই নৃত্য করতে করতে এসেছিলেন চিদান্বরমের 
সভাপতি, দেবাদিদেব মহাঁদেব, দর্শন দিয়েছিলেন সমুদ্র মৈকতে রাজ! বীর 
চোলকে, তারই স্বতি বুকে নিয়ে আছে এই নৃত্য সভা, স্মারক এক 
পুরাকাহিনীর। 

প্রবেশ নিষিদ্ধ মন্দিরের ভিতরে । তাই দেখতে হয় কনক সভা চিত সভা 
আর নৃত্য সভা, দরজার উপর, পৃজারীর পাশে দাড়িয়ে, তিনিই বুঝিয়ে দেন 
সব। আমরা দেখি বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে । 

এমন সময় বেজে ওঠে আরতির ঘণ্টা, সামনের নাট মন্দিরে দীঁড়িয়ে 
নটেশের আরতি দেখে বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসি, প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে 
পার্বতীর মন্দির দেখতে যাই। 

দেখি এক অপরূপ চন্দ্রীতপ, দ্ীড়িয়ে আছে অনেকগুলি অনবদ্য স্তম্ভের 
উপর, বুকে নিয়ে আছে স্তস্তগুলিও স্ক্্তম সুন্দরতম শিল্পসন্ভার, প্রতীক দ্রাবিড় 
স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের। ্থাট হয় এক সৌন্দর্যের প্র্ববণ। এই চন্দ্রাতপে 
তিনটি গলিপথ আছে, বাইরেরটি প্রস্থ ৬ ফিট, তার পরেরটি ৮ আর কেন্দ্র- 
স্থলেরটি ২১ ফিট। পঞ্চাঁশ ফিট পরিধি নিয়ে বিস্তৃত হয়ে আছে গলিপথগুলি, 
দাড়িয়ে আছে অপরূপ কারুকার্য সমন্বিত স্ত্তের উপর। একটি দ্বিতল মধ 
বা গ্যালারি বেষ্টন করে আছে চন্দ্রাতপকে, নিষিত হয় একটি অপরূপ মন্দির, 
পরিচায়ক প্ররুষ্টতম স্থাপত্য জ্ঞানের ৷ দেখি অনেকক্ষণ ধরে মন্দিরটি, দেখি মুগ্ধ 
বিম্ময়ে। শিল্পীদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে দেখতে যাই স্থব্রমনিয়ামের মন্দির । 


৫৬ মন্দিরময় ভারত 


শিবের পুত্র স্থব্রমনিয়াম, দেবসেনাপতি, প্রিয়তম দেবতা দক্ষিণ ভারতের । 
তিনিই উত্তর ভারতের কাত্তিকেয় । খুব সম্ভব সপ্তদশ শতাববীর শেষ ভাগে 
আর অষ্টাদশ শতাঞ্জীর প্রথম ভাঁগে এই মন্দির নিমিত হয়। বুকে নিয়ে আছে 
এই মন্দিরটিও দ্রাবিড় স্থাপত্যের সুন্দরতম নিদর্শন । 

স্ত্রমনিয়ামের মন্দির দেখে আমরা সহত্ম স্ত্ত যুক্ত সভাগৃহ দেখতে যাই, 
যাওয়ার আগে স্পর্শ করে যাই শিব গঙ্গার পবিত্র জল । এই মন্দিরের পবিত্র 
পুক্ষরিণী ( টেপাকৃলম ) এই শিব গঙ্গা, জুড়ে আছে বাইরের প্রাঙ্গণের 
অনেকখানি স্থান। এর দক্ষিণে ঝেষ্টনীর মধ্যে আছে নটেশের মন্দির, আছে 
কনক সভা, চিত সভা আর নৃত্য সভা, পূর্বে সহত্ত স্তত্তযুক্ত সভাগৃহ পশ্চিমে 
সামনাসামনি দাড়িয়ে আছে পার্ততীর আর স্থব্রমনিয়ামের মন্দির | 

এই সভাগৃহটি প্রস্থে ১৯৭ আর দৈর্ঘ্যে ৩৩৮ ফিট । সামনের সারি গুলিতে 
২৮টি করে স্তস্ত, গভীরতায় ৪১টি করে। স্ফটিক পাথরে তৈরী প্রতিটি স্তস্ত, 
অঙ্গে আর শীর্যদেশে শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন। তাদের অঙ্গে 
পা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে এক একটি ঘোড়া, দীড়িয়ে আছে কত বিভিন্ন 
আর বিচিত্র ভঙ্গিতে, পিঠে নিয়ে আছে অশ্ব এক একটি স্থন্বর শোভন গঠন 
নারী, এক একটি জীবন্ত প্রতিমৃত্তি। করা হয় এক অপূর্ব সমন্বয় স্তত্তের 
গঠনের আর অঙ্গের কারুকার্ষের সঙ্গে, অশ্থের অঙ্গ সৌষ্ঠবের আর নারীর 
সৌন্দর্যের । খিলানের. আর ব্রাকেটের উপর রচিত হয় মণ্ডপের ছাঁদ, ব্যতিক্রম 
কাঞ্ীপুরমের সহস্র স্তম্তযুক্ত সভাগৃহের সঙ্গে। ব্যতিক্রম পূর্বেকার তৈরী 
ছাদের সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতিতে রচিত হয় পার্বতীর মন্দিরের ছাদও। 
খুব সম্ভব সমসাময়িক পার্বতীর মন্দির সহম্ত্ স্তস্তযুক্ত সতা গৃহের । প্রথমে 
মুসলমান স্থপতিই দক্ষিণ ভারতে নির্মাণ করেন ব্রাকেট আর খিলানের 
সাহায্যে ছাদ, তাদেরই অন্থুকরণে এই ছুটি ছাদ নিমিত হয়। 

আমর ঘুরে ঘুরে স্তস্তগুলির অপরূপ শোভ] দেখি, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে । 
এসে বমি কেন্দ্রস্থলটিতে, মনে হয় বসে আছি এক স্ফটিক পাথরের অরণে;র 
একেবারে কেন্দ্রস্থলে, বেঠিত হয়ে আছে অপরূপ শিল্প সম্ভারে, ভূষিত 
মহিমাময় স্তত্ে । ভাবতে থাকি কোথায় পান স্থপতি এমন মহিমাঁময় পরিকল্পনা, 
আর কেমন করে করেন তাঁতে এমন অনবদ্য রূপদীন | কি যন্ত্র দিয়ে কাটেন 
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পাথরের অঙ্গ, গাড়েন তাদের অঙ্গে এই সব স্থন্দর শোভন মৃত্তি, রচনা করেন 
এক একটি সৌন্দর্ধের প্রজ্রব্ণ, কতদিনে? অমর হন নিজেরা, দান করেন 
অমরত্ব দ্রাবিড় স্থাপত্য-শিল্পকে, দেন শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের শিল্পের দরবারে । 
অমর হয় ভারতবর্ষ ইতিহাসের পাতায়। শ্রদ্ধা জানাই মন্ৰিরের সৃষ্টি 
কর্তাকে, জানাই শিল্পীদেরও।" সঙ্গে করে নিয়ে আদি এক স্ত্বতি যা আজও 
মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে আছে, হয়নি শ্লান। 

মন্দির দর্শন শেষ করে আমরা আন্নামালাই বিশ্ববিষ্ভালয় দেখতে যাই। 
১৯২৯ খুষ্টান্দে রামনাদের স্যার আন্নীমালাই চে চিদাম্বরমে এই বিশ্ব- 
বিদ্যালয়টি প্রতি্ঠ। করেন। এই রামনাদেই ছিল মেতুবংশের রাঁজধানী, 
তারাই নির্মাণ করেন রামেশ্বরমের মন্দির, বুকে নিয়ে আছে মন্দির এক 
গৌরবময় স্থষ্টি, নিদর্শন শ্রেষ্ট দ্রাবিড় স্থাপত্যের । 

দশ মাইল পরিধি নিয়ে বিস্তৃত এই বিশ্ববিদ্ঠালয়ের শীমানা আছে এখানে 
১৯টি বিষিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, ব্যবস্থা! আছে ছাত্রদের বাসেরও। 


হআউি সন্িতচ্ছহিল্ 


তাঞ্জোর £ 
১। বৃহদীশ্বরের মন্দির ২। .স্ুব্রমনিয়ামের মন্দির 


দেখা হয় চিদাম্রমে নটরাজনের মন্দির, দেখে আসি পণ্ডিচেরীতে 
শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমও। তার পরের দিন ভোরের ট্রেনে বুহদীশ্বরের মন্দির 
দেখতে তাঞ্জোর অভিমুখে রওনা হই। 

বেলা তখন তিনটে, টেন তাঞ্জোর ষ্টেশনে এসে দীড়ায়। আমর ট্রেন 
থেকে নেমে পড়ে, পিওনের জিম্মায় জিনিসপত্র প্রাটফর্মের উপর রেখে ছুটি । 
অতিক্রম করি প্লাটফর্ম, পার হই রেলের লাইন, ডিক্গিয়ে যাই ষ্টেশন প্রাঙ্গণের 
কাটা তারের ঝেষ্টনীও। কিছুদূর একটি রক্ষ উচু নীচু পথ দিয়ে অগ্রসর 
হয়ে, মন্দিরের প্রবেশ বারের সাঁমনে উপস্থিত হই । যেতে পাঁচ মিনিট লাগে, 
সংক্ষিপ্ত হয় দূরত্ব আর সময়ের । 

দুর থেকে দেখে মনে হয়__পথ রুদ্ধ করে দীড়িয়ে আছে এক বিশাল ছূর্গ। 
ছুর্গ নয়, দাড়িয়ে আছে এক বিরাট মহিমাময় মন্দির । মন্দির বৃহদীশ্বরের, 
অঙ্গে নিয়ে আছে দ্রাবিড় স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । পরিচিত 
এই মন্দিরটি রাজরাজেশ্বর নামেও । 

প্রবেশদ্বারে শোভা করে আছে একটি গোপুরম, তাঁর অঙ্গে আর শীর্যদেশে 
স্থপতি অপরূপ শিল্পসম্তীর ক্ষোদ্দিত করেন। ক্ষোদ্দিত করেন বহু বিষণ মৃতিও। 
খুব সম্ভব ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, মন্দির নির্মাণের বহুশত বর্ষ পরে এই 
গৌপুরমটি নিমিত হয়। এই সময়েই দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবধর্ম প্রাধান্য লাভ 
করে। উচ্চতাতেও এই গোপুরমটি অন্ত দ্রাবিড় মন্দিরের গোপুরমের সম- 
পর্যায়ে পড়ে না, সমপর্যায়ে পড়ে ন! মন্দিরের চুড়াঁও। কিন্তু স্থট্টি হয় এক 
অপরূপ সমন্বয় মন্দিরের চুড়ায় আর গোপুরমে, নাই এই সমন্বয় দক্ষিণ ভারতের 
অন্ত কোন মন্দিরে । 

অন্য সমস্ত মন্দিরের গোঁপুরমকে মধ্যমণির স্থান দেওয় হয়, সাঁজান স্থপতি 
তার অঙ্গ আর শীর্ষদেশ অনবদ্য শিল্পসভ্ভাঁরে, রচনা করেন এক একটি সৌন্দর্যের 
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প্রশ্রবণ। তাই নিশ্রভ হয় মন্দিরের, চূড়ার উচ্চতা গোপুরমের চূড়ার 
উচ্চতার তুলনায়, হয় তার অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্প সম্পদেও। ব্যতিক্রম 
শুধু তাঞ্জোরে, বৃহদীশ্বরের মন্দিরে । দেন স্থপতি মন্দিরকে আর মন্দিরের 
চূড়াকেই শ্রেষ্ট স্থান, করেন মধ্যমণি। নির্মাণ করেন এক গগন-ম্পশা চূড়া বা 
বিমান, ক্ষোদিত করেন তার অঙ্গে আর শীর্ষদেশে অনবদ্য শিল্প সম্ভার । রচনা 
করেন এক বিরাট মহিমাময় পরিকল্পনা, করেন তাঁতে ুক্মতম রূপদান, গড়েন 
এক সৌন্দর্যের নিকেতন, এক ইন্ত্রপুরী, পরিচয় দেন দ্রাবিড় স্থাপত্য শিল্পের 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের । রেখে যান শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, নিদর্শন এক গৌরবময় যুগের । 

গোপুরমের ভিতর দিয়ে আমরা প্রবেশ করি একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্র 
প্রাঙ্গণে । দের্ঘে ও প্রস্থে ২৫০ ফিট এই প্রাঙ্গণটি, আছে তার কেন্্রস্থলে একটি 
বেদী । বেদীর চারিদিকে আছে অনেকগুলি ঘর, নিমিত হয় যাত্রীদের থাকবার 
জন্য । ১৭৫৫ থৃষ্টাবে, মন্দির যখন ফরাসী সেনাপতি লালীর অধিকারে আসে, 
বারুদের গুদামে পরিণত হয় এই ঘরগুলি। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে, ইংরাজ লালীকে 
পরাজিত করে এই মন্দির অধিকার করেন, ইংরাজের শিবিরে পরিণত হয় এই 
মন্দির। শেষে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে সাহজী অধিকার করেন এই মন্দির, মন্দির আসে 
হিন্দুর অধিকারে, স্থরু হয় দেবতার পূজাও। 

প্রথম প্রাঙ্গণাট অতিক্রম করে আমর! দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হই। এই 
প্রাঙ্গণটির প্রস্থে প্রথমটির সমান, কিন্ত দৈর্ধ্যে দ্িগুণ। কিছু দূর অগ্রসর 
হতেই দেখি দেবতার বাহন নন্দীর মণ্ডপ। পা গুটিয়ে; মঞ্চের উপর বসে 
আছেন এক অতিকায় নন্দী (ষাঁড়) মন্দিরের দিকে মুখ করে। একটি সম্পূর্ণ 
স্টিক পাথর কেটে তৈরী কর! হয় এই মুতিটি, দের্্যে যোল ফিট, প্রস্থে সাত 
আর উচ্চতায় দশ ফিটের কিছু বেশী। রচনা কর! হয় এক নিখুঁত প্রাণবস্ত 
মুতি, অনবগ্ তাঁর অঙ্গের গঠন সৌষ্ঠব। দেখি নাই আগে এমন সুন্দর শোভন 
মৃততি, নন্দীর । পরে দেখেছি অনুরূপ মৃতি, ত্রিবেন্্রামের পথে স্থচিন্ত্রমের 
মন্দিরে, দেখেছি মহীশূরে, চামুণ্ডা পাহাঁড়ে। নিমিত তারাও এক একটি 
সম্পূর্ণ স্কটিক পাঁথর কেটে, সমপর্যায়ে পড়ে এই নন্দীটির। সোপান অতিক্রম 
করে মঞ্চের উপরে উঠে দেখি এই নন্দীকে, বিস্ময়ে মুগ্ধ হই দেখে। 

নন্দী মণ্ডপ থেকে কিছু দূরে, বৃহৎ প্রাঙ্গণের একেবারে প্রান্তদেশে, দীড়িয়ে 
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আছে বৃহদীশ্বরের বিশাল মন্দির, স্পর্শ করে আছে আকাশ, দীড়িয়ে 
আছে চোঁল স্থপতির এক অনুপম স্ষ্টি, এক গৌরবময় কীতি, প্রতীক 
চরযোত্কর্ষের | 

নির্মাণ করেন একটি বিরাঁশি স্কোয়ার ফিট চতুক্ষোণ ভিত্তি,তৈরী হয় স্ফটিক 
প্রস্তরে। দোতলা সমাঁন উচুতে খজু হয়ে উঠে যাঁয় সেই ভিত্তি। নিশ্ত্িত 
হয় তার উপর একশ নব্বই ফিট উচু সুস্মাগ্র চূড়া, আকার তার “পিরামিডের” 
মত, আছে তাঁতে তেরটি তলা । শীর্দেশে শোভা পায় একটি অপরূপ গম্বুজ, 
অঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন আর বিচিত্র শিল্প সম্ভার, রচিত সেটিও একটি মাত্র ম্ষটিক 
প্রন্তরে। ক্ষোদ্দিত করেন স্থপতি ভিত্তি আর চুড়াঁর সর্বাঙ্গ, রচনা করেন 
কত অসংখ্য কুলুর্ষি আর প্রকোষ্ঠ, বিরাজ করেন কত দেব-দেবী সেই সব 
কুলুঙ্গিতে আর প্রকোষ্ঠে। বিরাঁজ করেন কত হর-পার্বতী, কত কাঁলটৈরব, 
কত গৌরী, কত নটরাজ, কত অর্ধনারীশ্বর, বিরাজ করেন বিভিন্ন আর 
বিচিত্র ভঙ্গিতে । শৈব মন্দির, এই বৃহদীশ্বরের বিগ্রহ শিব লিঙ্গ, তাই হর- 
পার্বতীর বিভিন্ন লীল! দিয়ে শোভিত করা হয় মন্দিরের সর্বাঙ্গ, আর চূড়ার 
অঙ্গ। অনবদ্য তাদের গঠন ভঙ্গিমা, সুক্মতম তাদের প্রকাশ, পরিচয় দেয় 
শিল্পীর শ্রেষ্ঠ ভাক্কর্য জ্ঞানের। ক্ষোদিত কর! হয় এই সব কুলুঙ্গি আর 
প্রকোষ্ঠের ফীকে ফাকে কত লতা, কত পল্লব, কত ফুল, ষেমন অনুপম তেমনই 
সুক্ষ, রচিত হয় এক সৌন্দর্যের নন্দন কাঁনন। 

একটি নীচু চাদ্‌নি মন্দিরের প্রবেশ দ্বার শোভা করে আছে। তার 
দেওয়ালেও ক্ষোদ্িত আছে অনেক দেব-দেবীর মুত্তি, মূত্তি আছে কাণ্তিক 
গণেশেরও, বুকে নিয়ে আছে চন্দ্রাতপটিও দ্রাবিড় স্বাপত্যের প্রকৃষ্টতম নিদর্শন । 

এক উদ্ধত মহিমাময় মৃতি নিয়ে দাড়িয়ে আছে মন্দিরটি, হয়েছে এক 
অপূর্ব সমন্বয় সামনের গোপুরমের সঙ্গে আর পারিপাশ্থিকের সঙ্গে । 

মন্দিরের অঙ্গের ক্ষোদিত লিপি থেকে জানা যায়, নির্যাণ করেন এই 
মন্দিরটি চোঁল রাজ! দ্বিতীয় প্রীস্তকের পুত্র রাজা রাজদেব চোল। নির্মাণ 
স্থরু হয় দশম শতাঁবীর শেষ ভাগে, সমাপ্ত হয় ১০১২ খুষ্টাবক্বে। তিনি এই 
মন্দিরের দেবতাকে, বহু সোনার মৃত, স্বর্ণপাত্র আর মূল্যবান অলঙ্কায় দান 
করেন। তিনিই নাগ পষ্টমের বৌদ্ধ মন্দিরকে একটি গ্রাম দান করেন। 
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দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রাচীন জাতি এই চোল, বিস্তৃত ছিল তাদের 
পিতৃভূমি পূর্ব উপকূল দিয়ে, দক্ষিণে তার পাণ্যদেশ, কাবেরীর উপত্যকা, 
আর কোঁলেবাঁন নদী আর উত্তরে পালার নদী। চোঁলমগ্ল নামে পরিচিত 
ছিল এই ভূভাগটি, পরে করোমগুল নামে পরিবতিত হয়। এখনকার 
তাঞ্জোর, তিরুচুরাঁপলী আর পাছ কোটার কিছু অংশ নিয়ে এই ভূভাগটি 
গঠিত। পশ্চিমে, তাদের রাজ্যের সীমানা মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
ছিল আরও ছুইটি প্রাচীন জাতি দক্ষিণ ভারতে, ছিল পাণ্য আর চের বা 
কেরল। প্রাচীনতম তাদের মধ্যে পাও্য, অধিবাঁপী তার। দক্ষিণ প্রত্যন্ত 
প্রদেশের | 

জানা যায় নাকে আর কবে স্থাপন করেন এই চোঁলরাজ্য, তাদের নাম 
উল্লেখ আছে সম্রাট অশোকের দ্বিতীর শিলালিপিতে, তখনও তাঁরা ছিল এক 
স্বাধীন রাজ্যের অধিপতি | 

লেখা আছে প্রাচীন তামিল বই-এ খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে প্রবল হন এক 
চোঁলরাজা, পরিচিত কারিকল নামে, তিনি চের আর পাণ্য রাঁজ্য জয় করেন, 
সিংহল পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন। টলেমীর বিবরণেও লেখা আছে 
মহাসমৃদ্ধিশালী চোলেরা বাঁণিজ্যপোত পণ্য সম্তারে ভরে নিয়ে পাঁড়ি দিত 
বঙ্গোপসাগর, ব্যবন! করতো দেশে বিদেশে । 

চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে পতন হয় দক্ষিণ ভারতে অন্ধ, সাতবাহনদের, 
মহাঁপরাক্রমশীলী হন পল্লব, স্থাপন করেন এক বিশাল সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতে, 
কাঞীপুরমে স্থাপিত হয় তাদের রাজধানী। প্রত্যন্ত সীমায় প্রবল হন 
পাপণ্যরাঁও, ক্রমে অন্তমিত হয় চোলের ক্ষমতা, শেষে লুপ্ত হয় একেবারে, 
আঁসেন তাঁর! পল্লপবের অধিকারে ৷ অরণ্যে পরিণত হয় তীদের রাঁজধাঁনী, বলেন 
চীন পরিব্রাজক হিউ-এন স্তাঁং। 

শেষ হয়ে আসে নবম শতাব্দী, বিজয়ালয় চোঁল ছিন্ন করেন অধীনতাঁর 
পাঁশ, হন স্বাধীন রাজা, তাঞ্জোরে স্থাপন করেন তাঁর রাজধানী । তার পুত্র 
প্রথম আদিত্য ৮৬২ খৃষ্টাব্দে পরাজিত করেন শেষ পল্লর রাঁজা অপরাজিত 
বর্মণকে, অধিকার করেন কাঞ্ীর সিংহাসন । রাজধানী স্থানাস্তরিত হয় 
তাঞ্জোর থেকে কাঞ্ধীপুরমে। দক্ষিণ ভারতের রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তহিত হন 
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পল্পব। পরাজয় স্বীকার করতে হয় মহীশৃরের গঙ্গরাজকেও, বিস্তৃত হয় 
চোঁল রাজ্যের সীমান। কাবেরী থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত 

তার পুত্র, প্রথম পরান্তক, পরাজিত করেন পাগ্য রাজাকে, তাদের 
রাজধানী মাঁছুরা আসে চোলের অধিকাঁরে। তিনিই চিদান্বরমে নটরাজনের 
মন্দিরের কনক সভা নির্মাণ করেন, সোনাদিয়ে রচিত হয় তার ছাদ। 

৯৮৫ খুষ্টাব্ে চোল সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, প্রথম রাজারাঁজ, শ্রেষ্ট 
রাজ চোল বংশের । প্রবলতম হয় চোঁল দক্ষিণ ভারতে হয় মহাঁপরাক্রমশালী, 
আবার পরাজিত হন পাগ্যরাঁজ৷ অধিরুত হয় তাঁদের রাঁজধাঁনী মাঁছুরা। 
পরাজিত হন সিংহল আর মহীশুরের রাজা ও,চোলের অধিকারে আসে সিংহলের 
এক বিস্তৃত অংশ, আসে মহীশূরও। পরাজয় স্বীকার করতে হয় চালুক্য রাজা 
সত্যাশ্রয়কেও। বাঁড়ে রাজ্যের সীমানা, সভ্যত৷ ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত 
হয় রাজধানী । তিনিই নির্মাণ করেন তাঞ্জোরে এক বিশাল মহিমাময় মন্দির, 
নিদর্শন তীর শ্রেষ্ঠ কীত্তির, চোল স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন এক শ্রেষ্ঠ 
স্ট্টির। অপরূপ গোপুরম দিয়ে শোভিত করেন চিদীম্বরমের নটরাজনের মন্দির, 
নির্মাণ করেন এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, বেষ্টন করে প্রাঙ্গণ তীর পিতামহের অমর 
কীতি কনক সভা | নিমিত হয় নটরাজনের মন্দিরে অপরূপ মণ্ডপ আর সভাগৃহ, 
বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্পসস্তার, অমর হয় চিদান্বরম আর তাঁঞ্জোর ইতিহাঁসের 
পৃষ্ঠায়, সৌভাগ্যবান হয় ভারতবর্ষ, পায় শ্রেষ্ট স্থান বিশ্বের দরবারে । 

তার পুত্র রাঁজেন্ত্র চোৌলদেব ১০৪২ খুষ্টান্বে অধিরোহণ করেন চোঁল 
সিংহাসনে । মহাঁপরাক্রমশীলী তিনিও, পরাঁজিত করেন কল্যাণের চালুক্য 
আর মহীশূরের গ্গরাজকে। পরাজিত হন বাংলার মহীপালদেবও। তাঁর 
বিজয়বাঁহিনী গঙ্গার তটভূমিতে প্রবেশ করে। তিনি গঙ্গাইকোণ্ড1 উপাধিতে 
ভূষিত হন। তাঁর নৌবাহিনী অতিক্রম করে বজোঁপনাগর, যাঁয় জয় যাত্রায়। 
বিস্তৃত হয় তার অধিকার মালযে, স্থুমাত্রীতে আর যবদ্বীপে । তিনি ত্রিচীনো- 
পল্লীতে স্থাপন করেন দ্বিতীয় রাজধানী । সক্ষম হন নাই ভারতের অন্য কোন 
রাজা অধিকার বিস্তার করতে ভারতের বাইরে এত দূর দেশে, বিস্তার করতে 
পারেন নাই ভারতের সভ্যতা আর কৃষ্টি, হন নাই এমন পরাক্রমশালী, স্থাপন 
করতে পারেন নাই এমন বিশাল সাম্রাজ্য । 


দ্রাবিডস্থান ৬৩ 


অধিরৌহণ করেন চোল সিংহাঁসনে ১০৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র কুলোত্জ, 
এক পরাক্রমশালী রাজা । তিনি পরাজিত করেন কলিঙ্গ রাজা অনস্ত বর্মণকে, 
কলিঙ্গদেশ হয় চোল সামাঁজ্যের অন্ততূক্তি। বাঁড়ে সাম্রাজ্যের সীমান৷ । 

প্রবল প্রতাপান্বিত থাকে চোল দক্ষিণ ভারতে দশম, একাদশ আর ছ্বাদশ 
শতাব্দীতে । ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকেই স্থরু হয় তাদের পতন। 
স্বাধীন হন একে একে সামন্ত রাঁজারা, হন হোয়সল, পাণ্য আর কাকতীয়ের!। 
শেষে ১৩১০ খুষ্টাব্দে তীদের বিস্তৃত সাআাজ্য দিলীর সম্রাট সুলতান আলাউদ্দিন 
খিলজীর অধিকারে আসে। জয় করেন তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুর। 
বিজয় নগর অধিকাঁর করেন এই রাজ্য মুসলমানদের হাঁত থেকে । পতন হয় 
বিজয় নগরের, নায়করা অধিকার করেন এই রাঁজ্য। তাদের হাত থেকে 
আসে মহারাষ্্রদের হাঁতে। 

আমর] সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে চন্দ্রীতপ দেখে মন্দিরে প্রবেশ করি। 
দেখি দাড়িয়ে আছেন গর্ভগৃহে এক অতিকায় শিবলিঙ্গ। শুনি তের 
ফিটেরও বেশী উচু এই লিঙ্গটি, পরিচিত বৃহদীশ্বর নাঁমে, বলা হয় রাজ- 
রাজেশ্বরও। দেখে বিস্মিত হই। পুজা ও আরতি দিয়ে বেরিয়ে আসি 
মন্দির থেকে। 

শনিদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে নটরাঁজনের ও আরও ছু'একটি ক্ষুদ্র মন্দির 
দেখে আমরা উপনীত হুই বৃহদীশ্বরের মন্দিরের পিছনে । মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি 
মন্দিরের অঙ্গের আর বিমানের অঙ্গের শিল্প সম্তার। দেখি গম্বুজের 
শিল্পপম্পদও, দেখি বহুক্ষণ ধরে, দেখি ছুই পাশ থেকেও । দেখে হয় না 
পরিতৃধ্চি, মেটে না আশ। ভাবি কোথায় পান স্থপতি এমন স্টিক প্রস্তর, 
কেমন করে আনেন সেই পাথর তাঞ্জোরে ? কিযন্ত্র দিয়ে ক্ষোদদাই করেন 
তাঁর অঙ্গ? কত দ্রিনে? কে রচনা করে এমন মহিমাময় পরিকল্পন। ? 
কারা সেই কল্পনায় দেয় এমন অনবদ্য সুক্্সতম রূপ? সত্যিই কি তীর মানব 
শিল্পী না শ্বয়ং বিশ্বকর্মা? কাঁর এই গৌরবময় স্থপ্টি? কার এই অনুপম 
কীতি তাঞ্জোরের বুকে? আজও হয়নি শান, আছে অক্ষয় হয়ে। অমর 
হয়ে আছে তাঞ্জোর ইতিহাসের, পাতায়, অমর হয়ে আছে ভারতবর্ষ। 
অমরত্ব লাভ করেছেন শিল্পী বিশ্বের দরবারে । 


৬৪ মন্দিরময় ভারত 


শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক, শ্রদ্ধা জানাই রাজারাঁজ চোলকে, জানাই 
শিল্পীদের, সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি যা আজও উজ্জল হয়ে আছে মনের 
মন্দিরে | 


স্‌ 


স্ুত্রমনিয়ামের মন্দির দেখি । দেবসেনাঁপতি স্থ্ত্রমনিয়াম বীর্যের প্রতীক, 
শিব আর বিষ্ণুর পরেই তীর স্থান, আছে একাধিক অনবদ্য স্থত্রমনিয়ামের 
মন্দির দক্ষিণ ভারতে । আলো করে আছে দক্ষিণ ভারত । 

বৃহদ্দীশ্বরের মন্দির নির্মাণের প্রায় ছু'শ বছর পরে নিশ্রিত হয় এই 
মন্দিরটি, সপ্তদশ শতাব্দীতে । খুব সম্ভব নির্মাণ করেন শ্রেষ্ঠ নায়ক রাঁজ 
তিরুমল নায়ক । স্মপর্ধায়ে পড়ে এই মন্দিরের স্তম্তগুলি মাছুরার তিরুমল 
নায়কের চৌন্টা র স্তান্তের, পড়ে রামেশ্বরমের দরদালানেও ৷ এই সময়েই ভ্রাবিড় 
স্থাপত্য শিল্প উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, পায় চরমতম উতৎ্কর্ষ। 

মুগ্ধ বিল্ময়ে দেখি এই মন্দিরের অঙ্গের আর শীর্ষ দেশের শিল্পসম্ভার ৷ 
স্থপতি অপরূপ শিল্প সম্তারে শোভিত করেন এই মন্দিরটিকে, যেমন সুক্ষ, 
তেমনই অনবহ্য। 

বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি অপরূপ স্তস্ত, অঙ্গে নিয়ে আছে স্ত্ত 
সুক্মতম শিল্পসম্পদ, শোভিত হয়ে আছে অনুপম ভূষণে, প্রতীক হয়ে আছে 
শ্রেষ্ঠ আর স্থন্দরতম দ্রাবিড় স্তম্ভের । নির্মাণ কর] হয়েছে কেন্দ্রের স্তস্তটিকে 
পর্যায়ক্রমে চতুক্ষোণ আর অষ্টকোণ করে। তার শীর্যদেশে, দু'পাশে রচিত 
হয়েছে ছু+টি ন্তম্তদণ্ড, অঙ্গে নিয়ে আছে তারাও অন্পম স্ক্তম শিল্পসম্তার। 
দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এই অনবদ্ধ স্ততগুলি, হয় না পরিত্ৃপ্ধি। শ্রদ্ধ জানাই পেরুমল 
নায়ককে, জান।ই শিল্পীদেরও। সঙ্গে করে নিয়ে আসি স্থতি, যা আজও 
অগ্লান হয়ে আছে মনের মণিকোঠায়। 

ধীরে ধীরে ষ্টেশনে ফিরে আসি। উঠে বসি ট্রেনে ।-- ট্রেন চলে শ্রীর্গমের 
পথে। 
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শনগ০ম এপ ক্রিশচ্ছচ্ক 


তিরুচুরাপল্লী £ 
১। শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথমের মন্দির । ২। জন্বুকেশ্বরের মন্দির 
৩। রক ফোট মন্দির 


রাত্রি দশটায় আমাদের ট্রেন তিরুচুরাপক্লী স্টেশনের প্লাটফর্মে এসে 
ঈাড়ায়। স্বাধীনতা লাভের পর ত্রিচিনোপলী তিরুচ্রাঁপলীতে পরিণত হয়। 

আমরা ট্রেন থেকে নেমে, জিনিসপত্র নিয়ে ট্যাক্সি করে উপস্থিত হই 
পাস্থ নিবাঁসে বা টাঁভেলার্স বাংলোতে। আছে দক্ষিণ ভারতের প্রতিটি বড় 
শহরেই একটি করে পান্থ নিবাঁস। যাত্রীর! স্থান পান সেই সব পাস্থ নিবাঁসে, 
দর্শনী লাগে কোথাঁও দৈনিক তিন টাকা, কোথাঁও বা চার। আছে এই 
পান্থ নিবাসে একটি করে শোবার ঘর, আছে তার সংলগ্ন একটি ড্রেসিংরুম, 
সজ্জিত আঁসবাঁবে। আছে গোসলখান1, আর ত্নানের ঘরও । 

আমর ভোরে উঠে চা ও জলযৌগ সমাপন করে শ্রীরঙ্গম অভিমুখে রওনা 
হই। যাই বাসে করে। পান্থ নিবাসের সামনেই আছে বাঁসের দীড়াবার 
স্থান। আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন। কিছুদূর যেতেই বৃষ্টি স্থরু হয়। ক্রমে 
বাড়ে তার গতি । আমাদের বাস শহর অতিক্রম করে, রক ফোর্ট মন্দিরের 
তলা দিয়ে, পুণ্যতোয়া কাবেরীর পুল পাঁর হয়ে ছোটে শ্রীরঙ্গমের দিকে। 
দক্ষিণে কাঁবেরী বয়ে যাঁয় বঙ্কিম গতিতে, অন্তরের ধ্বনি শোনাতে শোনাতে । 
তার বুকের উপর শোভা পায় বিস্তীর্ণ সবুজ ধানের ক্ষেত, যেন দিগন্তের পদতলে 
বিস্তার করে দেয় কাঁবেরী তার সবুজ অঞ্চল। স্থষ্টি হয় এক অতি 'রমণীয় 
পরিবেশ । আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করে, দেখতে দেখতে বাস শ্রীরঙ্গমের 
রঙ্গনাথমের মন্দিরের সামনে এসে থামে । আমরা বান থেকে নেমে ছুটতে 
ছুটতে উপস্থিত হই মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে, আশ্রয় নেই গোপুরমের নীচে । 
বৃষ্টির জলে ভিজে যাঁয় আমাদের সর্বাঙ্ন। 

দক্ষিণ ভারতের বিশালতম এই মন্দিরটি, দাড়িয়ে আছে এক মহিমাময় 
মৃতিতে। হতে পারত হ্ুন্দরতমও হত যদি কিছু পরিবর্তন পরিকল্পনায়। 

€ 


৬৬ মন্দিরময় ভারত 


সাতটি প্রাঙ্গণ ঘিরে আছে মন্দিরটিকে, স্য্টি করেছে সাতটি ঝেষ্টনী। 
শোভা করে আছে চোদ্দটি গোপুরম তার চোটি প্রবেশ দ্বার। তাদের অঙ্গ 
আর শীর্ষদেশ অপরূপ শিল্প সম্ভারে শোঠিত করেন শিল্পী, রচনা করেন এক 
একটি সৌন্দর্ষের প্রশ্রবণ। 

সপ্তম বা কেন্দ্রস্থলের প্রীঙ্গণটিতে ঈাড়িয়ে আছে মূন মন্দির, ক্ষুদ্রতম 
বেষ্টনীর মধ্যে, আয়তন তাঁর দৈর্ধ্যে ২৪০ আর প্রস্থে ১৮১ ফিট। বিরাজ 
করেন এই মন্দিরে বিগ্রহ রঙ্গনাথম। এইটিই এখানকার প্রাচীনতম মন্দির, 
নাই তার অঙ্গে স্থপতির হুন্ম কারুকার্ধ, নাই শিল্পসম্পদ। শুধু মন্দিরের 
চুড়াটি সোনার পাত দিয়ে মোড়া আছে । খুব সম্ভব নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি 
জট বর্মণ সুন্দর পাগ্য। রাজত্ব করেন তিনি ১২৫১ থেকে ১২৭২ খুষ্টাব 
পর্যস্ত। মন্দিরের অঙ্গের শিলালিপি থেকে জান] যায় তিনি এই মন্দিরে বহু 
অর্থ ও মূল্যবান অলঙ্কার দান করেন । 

প্রাচীনতম জাত দক্ষিণ ভারতের এই পাণ্য। তাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
একটি গল্প শোনা যাঁয়। ভ্রমণে বার হন তৃতীয় পাণ্ব অজু, এসে উপনীত হন 
দক্ষিণ ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশে । তিনি এই দেশের এক রূপবতী যুবতী কন্ঠার 
প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই কন্তাকে বিবাহ করেন। জন্ম গ্রহণ করে একটি 
পুত্র । মহাঁপরা ক্রমশালী হয় সেই পুত্র । স্থাপন করে একটি বিস্তৃত রাজ্য দক্ষিণ 
ভারতে; পাত্র নাম থেকে সেই রাজ্য পাণ্যরাজ্য নামে পরিচিত হয়। 
পাত্য নামে খ্যাতিলাভ করে তার বংশধরেরাঁও। 

আছে তাদের নাম মেগাস্থিনিসের বিবরণে, উল্লেখ আছে প্রাচীন সাহিত্যে 
আর অশোকের শিলালিপিতেও। অধিপতি তার এক স্বাধীন রাজ্যের, 
বিস্তৃত তাদের রাজ্যের সীমান! পূর্ব উপকূলে কন্ত। কুমীরিকা থেকে ভেলোর 
নদী পর্যস্ত। তার মধ্যে আছে মাছুরা, টিনেভ্যালি বা তিরুন্যাল ভ্যালি আর 
ত্রিবাঙ্কুরের দক্ষিণ অংশ। কন্যা-কুমারীর কাছে তাত্রপণাঁ নদীর তীরে 
করকাইতে তার! তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেন। স্থাপিত হয় দ্বিতীয় 
রাজধানী মাঁছুরাতে। 

জান। যায় না, কে পত্তন করেন এই রাজ্য- আর কবে। সিংহল দেশের 
উপকথা, মহাঁবংশে লেখা আছে রাজ! বিজয় পাওুর রাঁজার কন্াকে বিবাহ 
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করেন। নাম রাখা হয় তার দ্বিতীয়া আর চতুর্থা কন্তার, ছুই সিংহল রাজ 
কুমারীর পাও ভাষা আর পাও কাব্য, নিদর্শন পাত্মায়ের সন্তানের । প্রমাণ 
করে এই কাহিনী পান্ডের স্বাধীন অস্তিত্বের খুষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর 
পূর্বে । 

টলেমীও তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পপেরিপ্লাস অব দি ইরিফ্রেয়ান পি'তে লেখেন 
তদের কথা, বর্ণন। করেন তাদের বন্দরের আর সমৃদ্ধির। মুক্তার পণ্য নিয়ে 
তাদের বাণিজ্য পৌঁত, অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগর, ব্যবস। করে দেশে বিদেশে । 
তার! প্রথম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে প্রবল হন, মহাঁপরাক্রমশালী হন পঞ্চম 
ও ষষ্ঠ শতাঁববীতে ৷ পাঁওয়৷ যাঁয় তাদের রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বহু রোমাঁন 
বর্ণ রৌপ্য ও তাত্র মুদ্রা, রোমদেশীয় সম্রাট অগষ্টাস থেকে নেরোঁর যুগের, 
প্রতীক পাণ্যের বৈদেশিক বাণিজ্যের নিদর্শন তাঁদের সমৃদ্ধিরও | 

সপ্তম শতাবী থেকে আছে তাদের ধারাবাহিক বিবরণ, জানা যায় পূর্ববর্তী 
রাজাদের নামও । কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয় সেই সব নাঁম। 

এই সময়ে তাঁদের রাজা পরি দর্শনে আসেন চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউ- 
এন-স্যাং। দেখেন বহু হন্দর হিন্দু মন্দিরে শোভা করে আছে এই রাজ্য । 
বলেন মুক্তার ব্যবশায়ী তাঁরা । 

অষ্টম শতাব্দীতে চোল আর কেরল রাজ্য পাণগ্যর অধিকারে আসে। 
নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে পিংহাসনে অধিরোহণ করেন শ্রীমর শ্রীবল্লভ, এক 
মহাপরাত্রমশালী রাজা এই বংশের। তিনি পরাঁজিত করেন পল্লব, চোঁল 
আর গঙ্গরাঁজকে, অধিকার বিস্তার করেন সিংহলে। 

দশম শতাব্দীতে পাগ্যরাঁজ। রাঁজমিংহ চোলরাজ। পরাস্তকের কাছে পরাজিত 
হন। মাছুরা আঁসে চোঁলের অধীনে । পরবর্তী তিনশ” বছর পাগ্যদের চোঁলের 
অধীনে থাকতে হয়, তীর! সক্ষম হন না স্বাধীন হতে। 

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জট] বর্মণ কুলশেখর প্রবল হন, আবার স্বাধীন 
হয় পাণ্য। তীর পুত্র মার বর্ধণ প্রথম হ্ুন্দর পাণ্য পরাজিত করেন চোল 
রাজাকে, লুণ্ঠিত হয় তাঁদের রাজধানী তাঞ্জোর। 

অধিরোহণ করেন মাঁছুরাঁর সিংহাসনে জটা বর্মণ হুন্দরপাণ্য ১২৫১ খুষ্টান্বে, 
রাজত্ব করেন ১২৭২ খুষ্টান্ষ পর্যস্ত। তিনিই সবশ্রেষ্ঠ রাজা! এই বংশের । 


৬৮ মন্দিরময় ভারত 


পরাজিত করেন চোঁল আর চেরকে, পরাজিত হন সিংহলের রাজাও | তার 
খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে । তাঁর বাঁণিজ্যপোত পণ্য নিয়ে যাঁয় দেশ- 
দেশান্তরে । উল্লেখ আছে মার্কোপোলোৌর বিবরণে । তিনি ইটালি থেকে 
পাণ্ডারাজ্য দেখতে আদেন। মহাঁপমৃদ্ধিশীলী হয় পাঁণ্য, পরিণত হয় রাজধানী 
মাদুরা এক মহাঁসমৃদ্ধিশালী নগরীতে, পরিণত হয় দক্ষিণ ভারতের শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির কেন্তরস্থলে, কেন্দ্রস্থল হয় কৃষ্টির। সমপর্যায়ে পড়ে উত্তর ভারতের 
মথুবার। 

তিনিই শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথমের মন্দির নির্মাণ স্থুরু করেন। তাঁর আমলে স্থরু 
হয় মাছুরায় মীনাক্ষী মন্দিরও। দান করেন তিনি বহু অর্থআর অলঙ্কার এই 
সব মন্দিরে। দেন জম্বকেশ্বর আর চিদাম্বরমের নটরাঁজনের মন্দিরকেও, নিদর্শন 
তার শ্রেষ্ঠ কীতির। 

১৩১১ খুষ্টান্দে আলাউদ্দিন খিলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর অধিকাঁর 
করেন মাছুরা। মহাঁপ্রবল হন বিজয়নগর দক্ষিণ ভারতে । ১৩৭২ খুষ্টাবে 
মাঁছুরা বিজয়নগরের অধীনে আঁসে। ১৫৫৯ খুষ্টাব্দে তীদের এক সেনানায়ক, 
বিশ্বনাথ নায়ক অধিকার করেন মাঁছ্রাঁর সিংহাসন, হন স্বাধীন রাঁজা। স্থাপিত 
হয় ব্রিচিনোপল্ীতে দ্বিতীয় রাজধানী । তিরুমল নাঁয়ক, শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, 
দক্ষিণভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অষ্টাও, রাজত্ব করেন ১৬২৩ থেকে ১৬৫৯ খৃষ্টা্ 
পর্যন্ত । নিমিত হয় মন্দির শ্রীরঙ্গমে, ত্রিচিনোপলীতে আর মাছুরাতে। অঙ্গে 
নিয়ে আছে এই মন্দিরগুলি দ্রাবিড় স্থাপত্যের চরম উতৎকর্ষের নিদর্শন, প্রতীক 
এক গৌরবময় যুগের । 

নায়করা ত্রিচিনোপল্লীতে আর মাছুরাতে রাঁজত্ব করেন ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত, 
একশ সাতীত্তর ব্ছর। রাণী মীনাক্ষীদ্েবী, শেষ অধিপতি এই বংশের, 
কার্ণাটকের নবাবের ষড়যন্ত্রে হন সিংহাঁননচ্যুত। পরিসমাপ্তি হয় এক গৌরব- 
ময় যুগের । 

মন্দিরের ষষ্ঠ, পঞ্চম ও চতুর্থ প্রাঙ্গণ বেষ্টন করে আছে ১২৩৫ ১৮৮৪৯ ফিট 
পরিধি। তার মধ্যে আছে চন্দন মণ্ডপম, যজ্ঞশালা আর গরুড় মণ্ডপম, 
দেবতার বাহন। আছে এই মণ্ডপে ছুইটি অতিকায় সোনার গরুড়স্তস্ত শোভা 
করে আছে মন্দির। পাগ্ারামগুপম আছে, আছে তুর্ষপুক্ষরিণী আর রামস্বামীর 
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মন্দির। শোভা কৰে আছে বৈকুঠের মন্দির, চন্দ্পুক্ষরিণী, ধন্বস্তরির মন্দির আর 
বাস্ছদেব পেরুমলের মন্দির । আছে রঙ্গনায়কের মন্দির, নরসিংহ পেকুমলের 
মন্দির আর রঙ্গ বিলাসের মণ্ডপম । শোভা করে আছে শেষাগিরিরাঁও মণ্ডপম 
আর সহশ্রস্তত মণ্পম। আর আছে কুরাত আলোয়ারের মন্দির, কৃষ্ণের মন্দির, 
কন্দাকিপি মগণ্ডপম, হাতিশাল। ইত্যাদি। দ্বিতীয় আর তৃতীয় বেষ্টনীতে আছে 
বহু অট্রালিকা, নির্মাণ করা হয় যাত্রীদের আর পৃজারীদের বাঁদ করবার জন্য । 
প্রথম প্রাঙ্গণে আছে বাঁজার । ঘিরে আছে এক বিস্তৃত স্থান প্রথম, দ্বিতীয় আর 
তৃতীয় বেষ্টনী, পরিধি তার দের্ধে ২৮৬৫ ফিট আর প্রস্থে ২৫২১ ফিট । 

আমর] দক্ষিণ গ্রবেশঘার দিয়ে প্রবেশ করে মুগ্ধবিস্ময়ে কুরাঁত আলোয়ারের 
গোঁপুরমটি দেখি । স্তত্তিত হই দেখে তার অঙ্গের আর শীর্ধদেশের শিল্পসস্তার। 
যেমন বিশীল এই গোপুরমটি তেমনই অনবদ্য তাঁর পরিকল্পনা । তিনটি পৃথক 
অংশে গোপুরমটি বিভক্ত হয়ে আছে । ঘোড়ার খুরের আরুতিতে রচিত হয় 
কেন্রস্থলের অংশের শীর্যদেশ। শৃঙ্ে শোভা পাঁর অনেকগুলি তীক্ষ-স্থম্াগ্র . 
চূড়া । সারা অঙ্গে রচিত হয় অসংখ্য অপরূপ চন্দ্রাতপ আর কুলুঙ্গি, বিরাজ 
করেন সেই সব কুলু্দিতে কত অসংধ্য দেবতা, বিরাজ করেন বিষ বিভিন্ন 
মৃতিতে, মৃতি আঁছে দশীবতারেরও | যেমন নিধু'ত তাঁদের গঠনসৌষ্ঠব, তেমনই 
প্রাণবন্ত তারা | যেমন হৃন্দর তেমনই সুক্মতম। পরিচয় দেয় দ্রাবিড় স্থাপত্যের 
শ্রে্ নিদর্শনের | 

গোঁপুরমটি দেখে অতিক্রম করি একের পর এক ছয়টি প্রাঙ্গণ দেখি প্রতি 
প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারের ছয়টি গোঁপুরমও । দেখি আরও একটি সুন্দর গোপুরম 
বুকে নিয়ে আছে অন্থপম শিল্পসম্পদ। খুব সম্ভব এইটিই বৈকুঞ্ঠ গোঁপুরম, 
অন্যতম শেষ্ট প্রতীক দ্রাবিড় ভাঙ্বর্ষের। 

উপনীত হুই সপ্তম বেষ্টনীতে । সেখানে গরুড় মণ্ডপকে সামনে নিয়ে দীড়িয়ে 
আছে মূল মন্দির, বেষ্টিত হয়ে আছে প্রাকারে । গর্ভগৃহে, বেদীর উপর শুয়ে 
আছেন বিগ্রহ রঙ্গনাথম, আছেন অনন্ত শষ্যাঁয়, সহম্্ ফণাযুক্ত নাগের উপর । 
দেখে মুগ্ধ হই তার রূপ। ভক্তিভরে পূজা ও আরতি দিয়ে ফিরে আসি মন্দিরের 
বাইরে, অবাক হয়ে দেখি মন্দিরের ছাদ, মোড়া আছে সোনার পাতে। 

দেখি গরুড় মণ্ডপ, দীড়িয়ে আছে দেবতার দিক মুখ করে একটি অতিকাক় 
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সোনার গরুড়ত্তস্ত। শেষ হয় দেবদর্শন, দর্শন শেষ হয় দেবতার বাহনেরও, 
আমরা দেখতে থাঁকি একে একে চন্দন মণ্ডুপম, যজ্ঞশালা, বৈকুঞঠমন্দির, ধন্বস্তরির 
মন্দির, পাগ্ারামগুপম, সুর্যপুক্ষরিণী, চন্্রপুফরিণী, বাস্থদেব পেরুমলের মন্দির, 
রঙ্গনায়কের আর রঙ্গবিলাসের মন্দির দেখি হাঁতিশালাও, উপস্থিত হই চতুর্থ 
বেষ্টনীতে। এই বেষ্টনীতে আছে সহস্র স্তম্যুক্ত সভাগৃহ আর শেষাগিরিরাও- 
এর মন্দির, শ্রেষ্ঠ কীতি এই মন্দিরের, শ্রেষ্ঠ হ্যষ্টি দ্রাবিড় স্থপতির, নিদর্শন চরম 
উতৎকর্ষের। 

প্রথমে সভাগৃহে প্রবেশ করি। নায়ক রাজার নির্মাণ করেন এই সভাগৃহটি। 
দৈর্ঘ্যে ৫** আর প্রস্থে ১৩৮ ফিট এই সভাগৃহটি। উচ্চতায় কোথাঁও দশ ফিট 
কোথাও কুড়ি। এই সভাগৃহটিতে ৯৫৩টি স্তস্ত আছে। নিমিত হয় প্রতিটি 
স্তস্ত এক একটি সম্পূর্ণ ্কটিকপাঁথর কেটে । স্তম্ভের অঙ্গে আর শীর্ধদেশে শোভা 
পায় দ্রাবিড় স্থপতির স্থন্দরতম আর সুন্দরতম শিল্পসম্তার, নিদর্শন এক গৌরবময় 
যুগের চরম উৎকর্ষের | দেবি মুগ্ধবিস্ময়ে, দেখি স্তব্ধ হয়ে স্ত্তের অঙ্গের সৌন্দর্য 
প্রণাম জানিয়ে শেষাগিরিরাও-এর মন্দিরে প্রবেশ করি। 

অনবদ্য শিল্পসস্তারে সমৃদ্ধশালী এই মন্দিরটি শ্রেষ্ঠ কীতি এই মন্দিরের, শ্রেষ্ঠ 
কীতি দ্রাবিড় ভাস্করেরও। নিদর্শন শ্রেষ্ঠ গৌরবের । যেমন বিস্তৃত আর 
সদুরপ্রসারী এই মন্দিরের পরিকল্পনা, তেমনই হুম্সতম আর সুন্দরতম রূপদান। 
বুকে নিয়ে আছে মণ্ডপটি অসংখ্য অপরপ স্তস্ত; নিমিত স্কটিকপাঁথরে। অঙ্গে 
নিয়ে আছে প্রতিটি স্তত্ত দুর্ধর্ষ দুর্মদ অশ্ব । সম্মুখের ছুই পা উচু করে দাড়িয়ে 
আছে অশ্ব বিভিন্ন আর বিচিত্র ভঙ্গিতে । তাদের শির স্পর্শ করেছে অপরূপ 
অলঙ্কারে সজ্জিত স্তম্ভের অঙ্গের চন্ত্রাতপ | পদদলিত হচ্ছে কোথাও বা রাজা, 
তার মন্তকে শোভা পায় শিরোভূষণ, কোথায় যুব্তী নারীর স্বন্ধে উপবিষ্ট 
সেনানায়ক। কোন স্তস্তের অঙ্গে শোভা পায় একটি অশ্ব, কারও অঙ্গে 
একাধিক । কেউ সওয়ারবিহীন, কারও অঙ্গে শোভ। পাঁয় আরোহী । আরোহী 
কোথাও নর কোথাও বা নারী, হাতে নিয়ে আছে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র, ঢাল, 
তলোয়ার, সড়কি। তাঁদের ফাকে ফাকে ক্ষোদ্দিত করেন ভাস্কর কত সুন্্মতম 
বিচিত্র লতাপাতা আর ফুল। স্তম্ভের নিয়তম প্রদেশে বিরাজ করেন কত 
অসংখ্য দেব-দেবী, অন্থপম তাদের অঙ্গসৌষ্ঠব। অনবদ্য গঠনভঙ্গিমা অশ্বের, 
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অশ্বারোহীর আর নারীদেরও, একেবারে জীবন্ত প্রতিমূতি। রচনা করেন 
বিজয়নগরের ভান্কর এক সৌন্দর্যের প্রশ্ববণ, এক বীর্ধের প্রতীক, প্রতীক বিজয়- 
নগরের রাজাদের বিজয় অভিযানের । তারাই ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করেন এই 
মণ্ডপটি। ধারণার অতীত, বুদ্ধির অগোঁচর, তুলনাহীনমণ্ডপটি শ্রেষ্ঠ স্যত্টি এই 
বিজয়নগরের ভাস্করের ৷ দেখি মুগ্ধবিস্ময়ে, দেখে মেটে না আঁশ, দেখি বহুক্ষণ 
ধরে। প্রণাম জানাই সেইসব ভাক্করদের, ধীর রচন1 করেন এই মণ্ডপ, দেখতে 
যাই ভিলাই গোপুরম। স্থন্দরতম আর শ্রেষ্ঠতম গোপুরম এই মন্দিরের, 
দাড়িয়ে আছে চতুর্থ প্রাঙ্গণের পূর্ব প্রবেশঘারে, বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় 
শিল্পসস্ভার। ১৪৬ ফিট উচু এই গোপুরমটি নির্মাণ করেন তিরুমল নায়ক, শ্রেষ্ঠ 
অ্টা নায়ক বংশের । রুদ্ধ হয় গতি, দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় গোপুরমের অঙ্গে আর 
চুড়াঁয়। দেখি নাই এমন ুক্্মতম কাঁরুকার্ষ, এমন মহিমাময় পরিকল্পনা, এমন 
অনুপম শিল্পসম্পদ-এর আগে । পরিচয় দেয় এর অঙ্গের আর শীর্যদেশের শিল্প- 
সম্ভার শ্রেষ্ট দ্রাবিড় স্থাপত্যের। এই সময়েই গোপুরম লাভ করে পূর্ণ পরিণতি, 
পাঁয় চরম উতৎকর্ষ। দেখতে থাকি স্তন্ভিত হয়ে। সংবিৎ ফিরে পাই পাগ্ডার 
ডাকে। আর একবার প্রণাম জানাই তিরুমল নায়ককে । শ্রদ্ধা! জানাই অমর 
শিল্পীদের | 

একের পর এক প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে উপনীত হই মন্দিরের দক্ষিণ পাঁশে। 
দাঁড়িয়ে আছে বাইরের প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্ধারে একটি গোপুরম, আছে অর্ধসমাপ্ত 
অবস্থায়। বেষ্টন করে আছে এই প্রাঙ্গণটি ২৫২১ ৮২৮৬৫ ফিট পরিধি, বেষ্টিত 
হয়ে আছে উচু প্রাঁচীরে। খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই গোপুরমটির নির্মাণ 
স্থরু হয়। এই সময় ফরাসী সেনাপতি লালী অধিকার করেন মন্দির, তাই সময় 
হয় না৷ মন্দিরের পরিসমান্তির | একই সময়ে নির্মাণ সুরু হয় আরও তিন প্রবেশ- 
পথে তিনটি গোঁপুরম, তারাও থেকে যায় অসমাপ্ত অবস্থায় । 

এই গোপুরমটি প্রস্থে ১৩০ ফিট গভীরতায় ১০০ ফিট । প্রবেশপথটির দের্ধ্য 
২২ ফিট, উচ্চতায় ৪৪ ফিট। নিষিত হয় এক একটি সম্পূর্ণ স্কটিকপাথর কেটে 
প্রবেশদ্ধারের চারিটি বাজু; উচ্চতা তাদের ৪০ ফিটেরও বেশী। রচিত হয় 
আচ্ছাদনও একটিমাত্র প্রস্তর দিয়ে, তার প্রস্থ ২৪ ফিট। নিষিত হত যদি এই 
আচ্ছাঁদনের উপর চুড়া, এই গোপুরমটি ৩** ফিট উচু হত, স্পর্শ করতো। 
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আকাশ, হত দক্ষিণ ভারতের উচ্চতম গোপুরম, উচ্চতম গোঁপুরম ভারতেরও। 
বুকে নিয়ে আছে এই অসমাপ্ত গোপুরমটিও শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন । 
যেমন মহিমাময় তাদের পরিকল্পনা, তেমনই অনবদ্য বূপদাঁন। প্রতীক এক 
গৌরবময়, এক বিরাঁট, এক মহিমাময় সৃষ্টির, এক অমর কীতির । দেখি মুগ্ধ- 
বিস্ময়ে | 

শ্রদ্ধা জানাই এই মহিমাময় হন্দরকে, জানাই তাঁর স্থষ্টিকর্তীকে, জানাই 
তিরুমল নায়ককে, জানাই বিজয়নগরের রাজাদের আর হ্থন্দর পাপ্যাকে, জানাই 
পাত্য, বিজয়নগরের আর মাছুরাঁর শিল্পীদেরও । অমর তাঁরা, অমর ৯তিহাঁসের 
পৃষ্ঠায়। অমর ভারতবর্ষ, বুকে নিয়ে আছে অমর শ্রীরঙ্গমকে । 

সঙ্গে নিয়ে আপি এক স্থৃতি, যা আজও মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে 
আছে। 

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে বাদে উঠে পড়ি। বাস তিরুচুরাঁপন্লী অভিমুখে 
ছোঁটে। 
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মিনিট দশেকের মধ্যেই বাস জন্বুকেশ্বরের মন্দিরের সামনে এসে দীড়ায়। 
বাড়ে বুষ্টির বেগ, আমর! বাঁদ থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে মন্দিরে উপস্থিত হই। 
আবার ভিজে যায় আমাদের সর্বাঙগ | 

শৈব মন্দির, বিগ্রহ জন্ুকেশ্বর । বিরাজ করেন এই মন্দিরে দক্ষিণ ভারতের 
পাঁচটি পবিত্রতম লিঙ্গের অন্যতম, অপোলিঙ্গম । নির্গত হয় এই লিঙ্গ থেকে 
বারি। সমপর্যায়ে পড়ে এই মন্দিরটি দক্ষিণ ভারতের চারটি পবিজ্র মন্ৰিরের, 
পড়ে চিদ্বান্বরমের নটরাঁজের, কালাহস্তির, তিরুভান মালাই-এর আর কাঞী- 
পুরমের কৈলাস নাঁথের । 

নিঠ্রিত হয় এই মন্দিরটি ছাদশ শতাব্দীতে । মন্দিরের দ্বিতীয় প্রাকারের 
দক্ষিণ দেওয়ালে একটি ক্ষোর্দিত শিলা লিপি আছে। লেখা হয় লিপিটি 
জাতবর্ধণ স্থন্দর পাণ্যের রাজত্বের দশমবর্ষে। তিনি ১২৫১ খুষ্টাব্ষে মাছুরার 
সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, রাজত্ব করেন ১২৭২ খুষ্টাব্ পর্যস্ত। তিনিই 
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শর্ট রাজ] পাঁও্য বংশের, নির্মাণ করেন এই মন্দির । পরবর্তা কালে নিত 
হয় শুধু বাইরের প্রাঙ্গণটি, হয় ১৬০০ শ্রীষ্টাবে। 

অপরূপ এই মন্দিরটি দীড়িয়ে আছে বুকে নিঘ্ধে দর্গিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ আর 
সবন্দরতম মন্দিরের নিদর্শন, কীতি এক গৌরবময় যুগের ক্ষুদ্রতর এই মন্দিরটি, 
শ্রীরঙ্গমৈর বিশালমন্দিরের তুলনায়, কিন্ত স্থন্দরতম পরিকল্পনা আর অস্থুপম 
রূপদানে। 

বাইরের প্রারঙ্ণণ অতিক্রম করে, গোপুরমের নীচে দিয়ে একটি অনতি 
প্রশস্ত পথ দিয়ে আমরা একটি সভাগৃহের একেবারে কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হই। 
শোভা করে আছে এই সভাগৃহটি ২৫০টি স্তত্তে, নিমিত সেগুপণি এক একটি 
সম্পূর্ণ স্কটিক পাথর কেটে। অঙ্গে নিয়ে আছে স্তম্ত, অনবদ্য, শিল্প সম্ভার, 
নিদর্শন শ্রেষ্ঠ উতকর্ষের, প্রতীক শ্রেষ্ট স্যষ্টির। দেখি মুগ্ধ বিম্ময়ে তাদের অঙ্গের 
শিল্প সম্পদ, দেখি স্তবূ হয়ে। 

সভাগৃহটি অতিক্রম করে উপনীত হই একটি পুষ্করিণীর পাঁড়ে। আছে 
এই পুরিণীর গর্ভে একটি নির্ঝর, সেই থেকে নির্গত হয় জল, জলে পরিপূর্ণ হয় 
পু্ষরিণী। বিরামহীন সেই জল নির্গম, হয় রাত্রি দিন। তাই মহাঁপবিত্র 
এই পুষ্করিণীর জল। খ্যাতি লাঁভ করেন অপোলিঙ্গম নাঁমে জম্বকেশ্বরও। 
হন মহাপবিত্র, মহাতীর্থে পরিণত হয় জন্বকেশ্বর । 

পুর্ষরিণীর বিপরীত দিকেও একটি সভাগৃহ আছে, সেখানেও শোভাপায় 
অপরূপ ৪৭০টি স্তস্ত, অন্রূপ বাম পাশের সভাগৃহের ২৫০টি স্তম্ভের, শিল্প 
সম্পদে আর স্থাপত্য মহিমায়। প্রতীক চরম উতকর্ষের। ছুইর্দিকের ছুই 
সভাগৃহ নিয়ে রচিত হয় এই মন্দিরের সহত্ত স্তুস্ভযুক্ত মণ্ডুপম। মাঝখানে 
তার পবিত্র পু্করিণী, স্থষ্টি করে এক ব্বগাঁয় পরিবেশ, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে । 

দিতীয় প্রীকাঁরে, ছই গোপুরমের কেন্দ্র স্থলে, শোভা করে আছে একটি 
অলিন্দ, আকার তার ভ্রুশের মত। অনবগ্ আর ুক্মতম এই অলিন্দের অঙ্গের 
কারুকার্য । পরিচয় দেয় শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় শ্টির। সুন্দরতম অলিন্দ দক্ষিণ 
ভারতের, তার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয় চিদা্থরমের পার্বতীর মন্দিরের 
অলিন্দের। তুলনাহীন লৌন্দর্য বুকে নিয়ে দাড়িয়ে আছে এই অলিন্দটি। দেখি 
মুগ্ধ হয়ে, স্তব্ধ হই দেখে, হই স্তভিত। মন্দিরের দরজায় গিয়ে শেষ হয় 
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অলিন্দটি, আমরা দেখতে দেখতে যাই তার সৌন্দর্য, দেখি নির্মাণ করেন স্থপতি 
এক সৌন্দর্যের প্রত্রবণ। যত দেখি বিস্ময় বাড়ে তত। শেষে উপস্থিত হই 
মন্দিরে । ভক্তি ভরে জন্ুকেশ্বরকে পূজা দিয়ে বেরিয়ে আমি মন্দির থেকে। 

ফিরবাঁর পথে দেখি গোপুরম | দেখে মুগ্ধ হই তাঁর অঙ্গের আর শীর্ষদেশের 
শিল্পসভার। 

নিবেদন করি শ্রদ্ধার অগ্লী স্থন্দর পাগ্যকে, করি এই মন্দিরের শিল্পীদের, 
করি ডালি উজাড় করে। ধন্য তারা, ধন্য ভারতবর্ষ, ধন্য আমি জন্মেছি এই 
দেশে। ফিরে আসি, সঙ্গে নিয়ে আসি স্বৃতি, যা আজও অক্ষয় হয়ে আছে 
মনের মন্দিরে, হয়নি শ্লান। 

মন্দির থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে উপস্থিত হুই বাস ষ্ট্যাণ্ডে। তখন বেড়ে 
যায় বৃষ্টির বেগ, বাঁড়ে ঝড়ের গতিও। কোন রকমে বাসে উঠে পৌছাই পাস্থ 
নিবাসে। আবার তৃতীয়বার, ভিজে যাঁয় আমাদের সর্বাঙ্গ। 


৩ 


ভোর থেকেই স্থরু হয় অল্প অল্প বৃষ্টি, সঙ্গে নিয়ে হাওয়া । বাড়তে থাকে 
বেলা, বাড়তে থাকে বৃষ্টির আর ঝড়ের বেগও। শেষে বেল! তিনটে নাগাদ 
পরিণত হয় সাইক্লোনে । 

ইকমিক কুকারে খাবার প্রস্তত ছিল। আমর তিজে কাপড় বদলে, 
খাওয়া দাওয়া সেরে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করি। তখন অপরাহু উত্তীর্ণ 
হয়, সন্ধ্যার অন্ধকার ধরিত্রির বুকে নেমে আসে । ঝড়ের সিংহবাহনে আসে 
রাত্রি। 

সেই রাত্রিতেই এগারটার গাড়িতে আমাদের টুটিকোরিণে রওনা হ'তে 
হবে। উৎকন্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করি, কখন প্রশমিত হবে ঝড়ের বেগ, বন্ধ 
হবে বৃষ্টি। কিন্তু, ঝড়ের বেগ বেড়েই চলে, বাড়ে বৃষ্টির ছাটও, ভিজিয়ে দেয় 
ঘরের মেঝে । তাই বন্ধ করে দিতে হয় ঘরের দরজা । 

একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণের ভিতর এই বাঁংলোটি অবস্থিত। তিনটি ঘর,আছে, 
দাড়িয়ে আছে পাশাপাশি, ঘরগুলির সামনে একটি প্রশস্ত টানা বাঁরান্দাও 


দ্রাঁবিড়স্থান ৭৫ 


আছে। আমরা দক্ষিণ প্রান্তের ঘরখানি অধিকার করি, নাই অন্য কোন যাত্রী 
অপর ছৃখানি ঘরে। প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে, এক স্থবিশাল তেঁতুল গাছের 
নীচে, চৌকিদারের থাকবার ঘর, খড় দিয়ে তাঁর ছাদ নিমিত। সেই ঘরে 
আছে চৌকিদার তার স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা । দীড়িয়ে আছে আমাদের 
ঘরের পাশে, সিড়ি ঘেসে অনুরূপ একটি গাঁছ। আছে অনুরূপ একটি গাছ 
বাম প্রান্তের ঘরটির সি'ড়ির সংলগ্নও। সামনে পঞ্চাশ গজের ব্যবধানে, দাড়িয়ে 
আছে সারি সারি অনেকগুলি বিশালকায় তেতুল গাছ, প্রাঙ্গণটিকে বেষ্টন করে 
আছে, সামনের দৌতিল! বাড়ি থেকে পৃথক করে আছে। তাদের পাশে পাশে 
নারিকেল কুপ্তও আছে, আছে কল। গাছের শ্রেণীও, তাদের অন্তরালে অস্তহিত 
হয়ে আছে সামনের বাঁড়ি, আছে অদৃশ্ত হ'য়ে। বাংলোর পেছনে প্রায় একশ 
গজ দূরে পাহাড়ের শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে, বুকে নিয়ে সবুজের মেল৷। বারান্দার 
এক প্রান্তে ছোট্ট টেলিফোনের ঘর। 

কোন রকমে উপস্থিত হই সেই ঘরে । ষ্টেশনে ফোন করে গাঁড়ির খবরা- 
খবর করি। বলতে পারে না কখন টুটিকোরিণের গাড়ি আসবে। হতাশ 
হয়ে ফিরে আসি, ভিজে যাঁয় সর্বা্গ। কয়েকবার এই রকম যাতীয়াত করি, 
শেষে বিকেল ছটায় এক বিরাট আর্তনাদ করে টেলিফোনের তাঁর ছিন্ন হয়, 
বন্ধ হয় বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ ৷ ফিরে এসে শয্যার উপর বসি, পরিত্যাগ 
করি টুটিকোরিণে যাওয়ার আশা]। 

জানাল দিয়ে দেখতে থাকি ঝড়ের তাঁওঁবলীলা আর শুনতে থাঁকি গর্জন। 
ছুটে আমে ঝড় রুত্র মৃত্তিতে, আসে মরণ নৃত্যের ছন্দে, ভমরু বাজাতে বাজাতে, 
আসে প্রলয়ের ধ্বনি শোনাতে শোনাতে । হয় বুঝি মহাপ্রলয়। খেলে যায় 
বিদ্যুতের শিখা, উদ্ভীসিত হয় দিগন্ত। সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাঁয় ব্ভ্রপতনের শব্দ। 
ক্রমে বাড়ে ঝড়ের উদ্দামতা, হয় রুত্রতর, হয় কদ্রতম, বাঁড়ে গর্জনও, শেষে 
অতিক্রম করে সহন্র সমুদ্রের গর্জনকেও। বাড়ে বৃষ্টির বেগও, শোন! যায় 
সহম্্র সর্পের গর্জন, শোনা যায় মুহুমুছ ব্জ্পতনের শব্'ও, প্রতি মুহূর্তেই 
আলোয় উদ্ভাসিত হয় আকাশের এক প্রীস্ত থেকে অন্য প্রান্ত, বুঝি বধির হয় 
কান, অদ্ধ হয় চোখ । 

হঠাৎ চৌকিদারের কথা মনে পড়ে যাঁয়। বারান্দায় গিয়ে চীৎকার করি 
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চৌকিদার বলে। পৌছায় সেই ডাঁক চৌকিদারের কানে, তারা ছুটে আসে 
সপিরবারে, ডাঁকবাংলোতে আশ্রয় নেয়। পরমুহূর্তেই এক বিরাট শব্ধ করে 
চৌকিদারের ঘরের সংলগ্ন তেঁতুল গাছটি ভূপতিত হয়। তার নীচে গুঁড়িয়ে 
যায় চৌকিদারের ঘর। রক্ষ| পায় চারিটি প্রাণী নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে । 
বিদ্যুতের আলোতে দেখি পড়েছে আরও অনেক গাছ, পরিষ্কার চারিদিক, 
এক নগ্ন মৃতি নিয়ে সামনের বাড়িখানি দাড়িয়ে আছে। 

আবার ঘরের ভিতর প্রবেশ করে ভিজে কাপড় বদলে, দরজায় খিল এটে 
দিয়ে খাটের উপর গিয়ে বসি। ক্রমেই বেড়ে যায় বাইরের দৈত্যের আক্ফালন। 
এত করেও তার হয় ন৷ শান্তি, ছুটে আসে প্রচণ্ড বিক্রমে, বুঝি গ্রাম করবে 
বস্থন্ধারা। স্থরু হয় বুক্ষ পতনের শব্দ, পড়ে গাছ এখানে, সেখানে, পড়ে স্বত্র) 
পড়ে প্রতি পাঁচ দশ মিনিট অন্তরই। আশঙ্কা হয় কখন পড়বে, পিড়ির 
সংলগ্ন গাছটিও, তার তলায় চূর্ণ হয়ে যাবে আমাদের বাংলোটি, জীবনান্ত হবে 
সকলের । এক ভীষণ আতন্কে আচ্ছন্ন হয় মন, অঙ্গ হয় অবশ । মনে মনে 
স্মরণ করতে থাঁকি বিপদের বন্ধু ভগবানকে । 

এমন সময় ঘরের বিছ্যতের আলোও নিভে যাঁয়, নিবিড় অন্ধকারে ছেয়ে 
ফেলে চতুদদিক। সঙ্গে নাই মোমবাঁতি, কিংকর্তব্যবিমূড় হ'য়ে কিছুক্ষণ বসে 
থাকি । সরষের তেল সঙ্গে ছিল, সেই তেল দিয়ে টিফিন ক্যারিয়ারের বাটি 
ভরতি করি। রুমাল ছি'ড়ে পলতে বানাই। দেশালাই জেলে জালাই সেই 
পলতে। আলোকিত হয় ঘর, অন্তহিত হয় অন্ধকাঁর। 

আবার খাটের উপর গিয়ে বসে বৃক্ষ পতনের শব্দ শুনতে থাকি, শুনি গৃহ 
পতনের শব্ও' তার সঙ্গে শুনতে থাকি বুষ্টি পতনের শব্দ, পড়ে বৃষ্টি সহস্র 
ধারায় ভেদ করে ঘরের ছাদ, বিরামহীন সেই শব্ষ। নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষা 
করতে থাকি। বাদ যায় না পি'ড়ির সংলগ্ন গাছটিও, পড়ে বিপরীত দিকে এক 
ভীষণ আর্তনাদ করে। কেপে ওঠে সমস্ত বাঁংলোটি, কাপে আমাদের খাট, চেয়ার 
আর জিনিসপত্র, কম্পিত হয় আমাদের অন্তঃকরণ, মুহমান হয়ে পড়ে থাকি 

শেষে, শেষ রাঁ্রির দিকে সত্যিই প্রশমিত হয় ঝড়ের উদ্দামতা, হয় বুটির 
বেগও। ভোর বেলায় থেমে যায় একেবারে । অন্তহিত হয় ঝড়ের সিংহ 
গর্জন, আমে শান্ত, মিদ্ধ প্রভাত । 
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ঘরের বাইরে এসে বিশ্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাই মৃক হয়ে যাই বাইরের 
দৃশ্য দেখে । দীড়িয়ে নাই একটি গাছও। সবগুলি তেতুল গাছই মাটির উপর 
শুয়ে আছে, প্রণতি জানাচ্ছে ধরিত্রী দেবীকে । তাদের শীর্দেশ প্রাঙ্গণ 
অতিক্রম করে স্পর্শ করেছে বারান্দার প্রান্তদেশ, অদৃশ্ঠ হয়েছে সোপানের শ্রেণী 
তার অন্তরাঁলে। পড়তো যদি বাংলোর ছাঁদে, চূর্ণ হত বাংলো, গু ড়িয়ে;ঘেতাম 
আমরা, হত প্রাণান্ত। এক আতঙ্কের শিহরণ খেলে যায় বুকের ভিতর । 
অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষ। পাওয়ার জন্য প্রণাম জানাই ভগবানকে, 
জানাই সহত্্র প্রণাম । 

দেখি দক্ষিণ প্রান্তের সিড়ির সংলগ্ন অতিকায় গাঁছটিও ভূপতিত হয়েছে। 
গুঁড়িয়ে গিয়েছে তার নীচে একটি পাকা ঘর, ছিল বাংলোঁর বিপরীত দিকে । 
বাংলোর ছাদের উপর এসে পড়েছে বাম প্রান্তের তেঁতুল বৃক্ষটিও, তার নীচে 
নিশ্চিহ্ন হয়েছে ছাঁদ। সার! প্রাঙ্গণে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে নারিকেল, 
কলা, বেল আরও কত ছোট গাছ, সবলে উতপাঁটিত হয়ে আছে। তাদের 
একটি এসে পড়েছে প্রাঙ্গণের চৌবাচ্চার উপর, বিচুর্ণ হয়েছে চৌবাঁচ্চা, 
দ্বিখণ্ডিত হয়েছে কলের জলের নল । এগিয়ে এসেছে সামনের দৌতল। বাড়ি, 
অনৃশ্ঠ ছিল বৃক্ষের অন্তরালে, কিন্তু চূর্ণ হয়েছে তার দ্বিতল, অদৃশ্য হয়ে আছে 
এক বিশাল তেঁতুলের ডালের নীচে । 

অতি কষ্টে গাছের বেষ্টনী অতিক্রম করে ধীরে ধীরে গেটের সামনে এসে 
পৌছাই। দেখি চিহ্ন নাই গেটের। উৎপাঁটিত হয়েছে গেট, নিক্ষিপ্ত 
হয়েছে তার মাথার উপরকাঁর ছ'ফিট চওড়া আর বারে। ফিট লম্বা ছ্রীলের 
পরিচয় ফলকটি, প্রায় পঁচিশ গজ দৃরে, মুখ খুবড়ে পড়ে আছে। নিক্ষিপ্ত 
হয়েছে গেটের সংলগ্ন বেল গাঁছটিও ততোধিক দূরে, ছড়িয়ে আছে গেটের 
চতুর্দিকে অসংখ্য বেল, উৎপাঁটিত হয়েছে ঝড়ের নির্মম হস্তে। 

ফিরে আপি বাংলোতে, কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকি। গৃহিণী 
বলেন, “ভেঙে গিয়েছে জলের নল, নাই জল চৌবাচ্চায়ও, কাঠ কয়লার অভাবে 
অচল হ'য়েছে ইকৃমিক্‌ কুকারও |” 

তাই যেতে হয় জলের সন্ধানে, যৌগাড় করতে হবে কাঠ কয়লাও। সঙ্গে 
যায় রূপ সিং হাতে নিয়ে বালতি আর থলে। রাস্তার অপর পারে আডিন। 
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থেকে কিছু দূরে পুলিস ফাড়ি। প্রথমেই সেখাঁনে যাঁই_ দেখে স্তম্ভিত হই 
ফাঁড়ির অবস্থা । পড়েছে সবগুলি গাঁছই, গল! জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে একটির 
উপর একটি। পড়েছে গাড়ি বারান্দীর সংলগ্ন অতিকায় ত্রেতুল গাছটিও। 
তার বুকের নীচে চূর্ণ হয়ে দীড়িয়ে আছে গাড়িবাঁরান্দা, শীর্ষদেশ স্পর্শ করেছে 
অপর পাশের মাটি। সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়েছে প্রাঙ্গণ, আবদ্ধ হু'য়ে আছেন 
অধিবাসীরা ভূপতিত বৃক্ষের বে্টনীর মধ্যে। রাস্ত! নাই বাইরে বেরোবার। 
জন দশ বারো! পুলিল নিযুক্ত আছেন গাছ কাঁটার কাজে। কুড়ুল দিয়ে 
কাটছেন গাছের ডাঁল, এক পাশে সরিয়ে দিচ্ছেন সেগুলি, তৈরী করছেন 
বাইরে আসবার পথ। দূর থেকে কিছুক্ষণ তাঁদের কাঁজ দেখি । সাধ্য নাই 
তাদের নিকটে পৌছাবার। জিজ্ঞাসা করি কোথায় পাওয়া যাবে পানের 
উপযুক্ত জল, কোথায় মিলবে কাঠ কয়ল1। 

তীঁদের নির্দেশ অনুযায়ী কূপ সিং যাঁয় টিউবওয়েল থেকে জল আনতে, 
আছে নাকি এক ফার্পং দুরে, আমি কাঠ কয়লার সন্ধানে অগ্রসর হই। 

দেখি ফাঁড়িয়ে নাই রাম্তার ছু'পাশের একটি গাঁছও। সহ করতে পারে 
নাই রাত্রির ঝড়ের তাঁগব নৃত্যের বেগ। কেউ শ্বয়ে আছে রাস্তার বুকের 
উপর অবরুদ্ধ হয়ে আছে রাস্তা, কেউ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে রাস্তার পাশের 
অগভীর নালার ভিতর । কারও শীর্দেশ নাঁলা৷ অতিক্রম করে স্পর্শ করেছে 
অপর পারের বাঁড়ির প্রাঙ্গণ। আশ্রয় নিয়েছে কেউ বাঁড়ির দেওয়ালে, কেউ 
দেওয়াল অতিক্রম করে ছাদে, চুর্ণ হয়েছে বাঁড়ির দেওয়াল, নিশ্চিহ্ন হয়েছে 
ছাঁদও, পরিণত হয়েছে ভগ্রন্ত,পে । 

অতি কষ্টে রাস্তা অতিক্রম করে একটি হোটেলে উপস্থিত হই, মেলে যদি 
যেখানে কাঠ কয়লা । দেখি একই অবস্থা, নাই এখানেও কোন ব্যতিক্রম । 
পড়েছে গাছ, তার সংঘাতে অর্ধেক ছাঁদ চূর্ণ হয়েছে। এক বীভৎস মৃত্িতে 
অপর অর্ধেক দাড়িয়ে আছে। তার নীচে হোঁটেলবাঁসীরা আশ্রয় নিয়েছে। 
বৃষ্টির জলে ভেসে গিয়েছে ঘরের মেঝে, পৌছেছে এক প্রান্তের উন্ননের 
মধ্যেও। সেই উন্নন থেকেই কিছু ভিজে কাঠ কয়লা সংগ্রহ করে ডাক 
বাঁলোতে ফিরে আমি । বূপ সিংও এক বাঁলতি জল নিয়ে ফিরে আসে । 

কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে চৌকিদারও, তাঁকে ষ্টেশনে ট্রেনের খবর নিতে 
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পাঠান হয়েছিল। ফিরে আসে অর্ধপথ থেকে । ভূপতিত বৃক্ষে আর বাড়ির 
ধ্বংসস্ত,পে সমস্ত রাস্তাই অবরুদ্ধ হ'য়ে আছে। রাস্ত। নাই বাস চলবার, নাই 
পায়ে চলার পথও, তাঁই সম্ভব হয় নাই ষ্টেশন পর্যন্ত পৌছান। 

বিকেল পাচটা নাগাদ স্থরু হয় শুধু প্রধান রাঁজপথটি দিয়ে বাঁস চলা। 
আমরা উঠে পড়ি একটি বাসে, বাস ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হয়। তখনও 
পরিক্ষার হয়নি সমস্ত রাস্তা, এখানে সেখানে এক একটি বড় গাছ পড়ে 
আছে, জুড়ে আছে রাস্তার অংশ। তার মধ্য দিয়ে বাস একে বেঁকে চলে, 
অগ্রসর হয় মন্থর গতিতে । দেখতে দেখতে যাই ঝড়ের ধ্বংসের লীলা। 
আসে ঝড় সংহারিণী মৃত্তিতে, সঙ্গে নিয়ে আসে এক মহাঁপ্রলয়। রক্ষা পায় 
না একটি গাছও, ধ্বংসম্ত,পে পরিণত হয় ত্রিচির অধিকাংশ বাঁড়িই। ভাঙে 
টেলিগ্রাফের "পোষ্ট, ছিম্ন হয় তার। ভগ্ন হয় পাওয়ার ষ্টেশনও; বন্ধ হয় 
টেলিগ্রাম। অচল হয় বিদ্যুতের কারখানাও, অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে সার! 
শহর। ভাঁঙে কলের জলের “পাম্পিং ষ্টেশন”ও। জলশৃন্য হয় ব্রিচি। 


ষ্টেশনে পৌছে শুনি গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আসে নাই কোন ট্রেন, 
অচল কণ্টোোল, তাই জানবার উপায় নাই কখন কোন্‌ ট্রেন আসবে, আদৌ 


আসবে কি না। নাই গাঁড়ি, নাই টেলিগ্রামের তাঁর, সংযোগ নাই, বাইরের 
জগতের সঙ্গে, হয়েছে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। হতাশায় ভরে যায় বুক, নিরাশ 
অন্তঃকরণে ফিরে আদি ডাক বাংলোতে । 

শুনি জল নাই টিউবওয়েলেও, সক্ষম হয় নাই লোকেদের চাহিদ! মেটাঁতে। 
রূপ সিংকে পুলিশ ফাঁড়িতে জলের জন্য পাঠিয়ে আমর! বাজারে যাই। 
মৌমবাতি আর কিছু খাবার জিনিস কিনে ফিরে আনি ডাক বাঁংলোতে। 
কিছুক্ষণ পরে রূপ মিংও জল নিয়ে ফিরে আসে। 

পরের দিন সকাঁলে উঠে আবার ষ্টেশনে যাই। শুনি এসেছিল নাকি 
দুপুরের দিকে একখানি গাঁড়ি। সচল হয় নি “কন্ট্শোল তাই বলতে পারে 
না! কখন দ্বিতীয় গাঁড়ি আসবে। বলতে পারে না কবে সচল হবে কণ্ট্োল, 
সহজ আর সুগম হবে যাঁতায়াত। 

স্টেশনের প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এসে দেখি দীড়িয়ে আছে একখানি বাঁস, 
রকফোর্ট মন্দিরের যাত্রী নিয়ে যাবে। আমর! সেই বামে উঠে পড়ি। বাস 
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চলে শহরের ভিতর দিয়ে। দেখি সর্বত্রই সীমাহীন ধ্বংসের লীলা, ধ্বংসে 
পরিণত হয়েছে সারা ত্রিচিনোপলী, পরিণত হয়েছে এক প্রেতভূমিতে। 
এক রাত্রিতেই সর্বহারা হয়েছে ত্রিচির অধিবাসীরা । মুখে তাদের অপরিসীম 
বিষাদের আর আতঙ্কের ছাঁপ। এক বিরাট ধ্বংসস্ত,পের মধ্যে দীড়িয়ে আছে 
অসংখ্য প্রেত, নিযুক্ত কেউ বাড়ি পরিষ্কারের কাজেও । তার উপর অচল 
হয়েছে জলের কল, তাই প্রতিটি টিউবওয়েলের পাশে দাড়িয়ে আছে শতশত 
নরনারী, কারও হাতে বালতি, কারও বগলে শোভা পাঁয় কলসি, বিভিন্ন 
তার্দের আকার, নীরবে অপেক্ষা করছে যদি পায় একটুখানি জল, পাঁন করে 
মেটাবে তৃষণ, রক্ষা হবে জীবন। অসহ সে দৃশ্ঠ। 

অবশেষে অনেকগুলি বান্তা অতিক্রম করে, আমাদের বাস রক ফোর্ট 
মন্দিরের নীচে এসে থামে । আমর! বাস থেকে নেমে বাজার থেকে কিছু 
পূজার উপকরণ কিনে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করি। 

পাহাড়ের অঙ্গ ভেদ করে উঠেছে এঁকে বেঁকে সোপান শ্রেণী, এসে 
পৌছেছে একটি অপ্রশস্ত উপত্যকাঁয়। তার প্রান্ত দেশে পাহাড়ের অঙ্গ 
কেটে নির্মাণ করা হয়েছে মন্দির, নিমিত হয়েছে একটি বিশাল নাটমন্দিরও, 
তার দেওয়ালে আর ছাদে শোঁভ। পায় বিভিন্ন চিত্র সম্ভার, শোভা পায় নান। 
দেব-দেবীর মৃতিও | 

আমরা মন্দির ও নাঁটমন্বির দেখে দেবতাঁকে পূজ৷ দিয়ে উপত্যকায় বেরিয়ে 
আসি। নাই কোন আভরণ নাই সবুজের ভূষণ, নাই একটিও তৃণগুল্ম লতা, 
নাই কোন বৃক্ষ এই পাহাড়ের অঙ্গে । দুর থেকে দেখে মনে হয় দুর্গই বুঝি, 
তাই নাম রাখা হয় “রক ফোট” মন্দির। আভরণ নাই উপত্যকার অঙ্গেও, 
তাই মুগ্ধ হয় না নয়ন। উপত্যকা থেকে উঠে গিয়েছে সোপানের শ্রেণী, 
রূচিত হয়েছে পাহাড়ের অঙ্গ কেটে, যেমন খাঁড়া, তেমনই ভীতিপ্রদ। সংযুক্ত 
হয়েছে, উপত্যকা আর পাহাড়ের শীর্দেশ। সেখানেও নিতিত হয়েছে 
একটি মন্দির, নির্মাণ করেছেন মহারাষ্ট্রে বীর শ্রেষ্ঠ, হিন্দুরাঁজ্য পুনরুদ্ধারের 
মন্ত্রে দীক্ষিত মহারাজা শিবাজি। বিরাজ করেন সেই মন্দিরে গণেশ। 

১৬০০ খৃষ্টাব্দে জন্ম নেন এক শিশু জুনাঁরের কাছে শিবনারের গিরিছুর্গে । 
ভূমিষ্ঠ হন শিবাজি মাঁরাঠা জায়গীরদার সাহজির দ্বিতীয়া পত্রী ধর্ম ' প্রাণী, 
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মহা তেজন্বিনী তীক্ষুবুদ্ধি জিজাবাই-এর গর্ভ থেকে । মুখর হয়ে ওঠে সমস্ত 
ছুর্গটি নব জাতকের উৎসবে । তিনি এক মহাঁপ্রতিভাশালী ব্রাহ্মণের সাহচর্যে 
আসেন। নাম তার দাদাজি খনদেব। 

পিতৃরক্তে প্রবাহিত দেবগিরির যাঁদবদের শোঁণিত, মাতৃরক্তে মেওয়ারের 
শিশোদিয়া রাঁজপুতের । এক অরণ্যের অন্ধকারে শৈলশিখরে বসে স্বপ্ন দেখেন 
শিবাজি, স্থাপন করবেন এক হিন্দুরাজ্য, একত্রিত করবেন বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত 
আর পরাজিত হিন্দুরাজীদের। প্রতিষ্ঠা করবেন এক ধর্মরাজ্য, হবেন সেই 
ধর্মরাঁজ্যের সার্বভৌম সম্রাট । তারপর, উন্কার গতিতে ছুটে আসেন, হস্তে 
তার বজ্র শিখা, ললাটে অঙ্কিত স্বাধীনতার মন্ত্র, হৃদয়ে পরিপূর্ণ অমিত সাহস, 
কণ্ঠে উদ্গত বন্দরের নির্ঘোষ। 

পরাজিত হয় একে একে বিজাপুর আর আহমদ নগর, পরাজয় ত্বীকার 
করেন জুনারের অধিপতি । তিনি অধিকার করেন কঙ্কন, কল্যান আর 
ভিওয়াণ্ডি। অধিকৃত হয় কত অসংখ্য গিরি হুর্গও। বিস্তৃত হয় তার ক্ষমতা 
মান্রাজে কর্ণাটকে আর মহীশৃরে। স্নান হয় মোগলের মহিমা, মহিমা ভারত 
সম্রাট ওরংজেবের। প্রতিষ্ঠিত হয় এক স্থবিশাল হিন্দুরাজ্য দক্ষিণ ভারতে, 
বিস্তৃত তার সীমানা, উত্তরে সৌরাষ্ট্রে ধরমপুর, দক্ষিণে কারোয়ার, পূর্বে 
বাগলালা, নাসিক, পুনা, সাতারা, কোলাপুর । পশ্চিমে কর্ণাটক, বেলগাম 
থেকে তুঙ্গভদ্রা নদীর বেলারির অপর পার পর্যস্ত আর মহীশৃরের এক 
বিস্তৃত ভূভাঁগ। রাইগড়ে স্থাপিত হয় রাজধানী । ১৬ই জুন ১৬৭৪ খৃষ্টান 
তিনি স্বাধীন সার্বভৌম সম্রাটে পরিণত হন, হন ছত্রপতি শিবাজি। তার 
গৌরবময় কীত্তির কাহিনী ঘোষিত হয় দিকে দিকে । অমর হন সেই শিশু 
ইতিহাঁসের পাতায়। 

১৪ই এপ্রিল ১৬৮০ খৃষ্টাবে মৃত্যু এসে রুদ্ধ করে তাঁর বিজয়ের অভিযান । 
অকালে ঝরে পড়ে এক মহামানব, এক যুগাবতার। পূর্ণ হয় না অথণ্ড 
ধর্মরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন, রয়ে যায় অর্ধপমাপ্ত অবস্থায় । 

আমর! অতি সাবধানে সিড়ি অতিক্রম করে গণেশের মন্দিরে উপনীত হুই। 
মন্দিরের দেবতাকে প্রণাম করে বেরিয়ে এসে বমি একটি উন্মুক্ত অলিন্দে, বেষ্টন 
করে আছে মন্দিরকে । সেখান থেকে দেখি ত্রিচি শহর, দেখি দুরে াড়িয়ে 
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আছে শ্রীরঙ্গমের মন্দির, নিয়ে তার গগন চুম্বী গোপুরমগ্ডলি, দেখি 
পুণ্যতোয়া কাবেরীকেও। বঙ্কিম গতিতে দিগন্ত পর্যস্ত বিস্তৃত হয়েছে একটি 
রূপালি রেখা, ভেদ করে গিয়েছে এক সবুজ আতন্তরণ, এইগুলিই সবুজ ধানের 
ক্ষেত, পরিপুষ্ট এই ক্ষেত কাবেরীর জলে। পরিচিত এই স্থানটি কাঁবেরীর 
উপত্যকা নামে, শস্তশ্তামল এই উপত্যকা কাঁবেরীর জলে। 

কিছুক্ষণ এই নির্জন পরিবেশে কাটিয়ে আমর! নেমে আসি মন্দির থেকে, 
ডাক বাংলোতে ফিরে আসি । 

রাত্রি ৯টায় খাওয়! দাওয়া সেরে জিনিসপত্র নিয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হই। 
শুনি তখনও সচল হয়নি কণ্টে টাল; তবে দশটার সময় একখানি ট্রেন আসবার 
সম্ভাবনা আছে, সেই ট্রেন ত্রিবেন্দ্রাম পর্যন্ত যাবে, যদি রাস্ত। পরিষফার থাকে । 
আমাদের মাইন খাঁচিতে গাড়ি বদল করে টুটিকোরিণে যাওয়ার গাড়িতে 
উঠতে হবে। 

আমর! ছ'খানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে নিয়ে এসে প্রাটফর্জের উপর 
গাড়ির অপেক্ষায় বসে থাকি। নাই কোন নির্দিষ্ট সময় ট্রেনের যাতায়াতের | 
কণ্টোল অভাবে জানা যাবে না ট্রেনের আগমনও, যতক্ষণ না ট্রেন ষ্টেশনে এসে 
পৌছায়; তাই সাহস হয় অপেক্ষা-গৃহে অপেক্ষা করতে । 

বেজে যায় রাত্রি দশটা । অতিবাহিত হতে থাঁকে সময়, অতিবাহিত হয় 
মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কিন্ত আসে না কোন গাড়ি, শোন। 
যায় না শ্টামের বাশরী, আমরা গাড়ির অপেক্ষায় উৎ্কন্তিত হয়ে বসে থাঁকি। 
ক্রমে ঘুমিয়ে পড়ে যাত্রীরা, সাড়া মেলে ন৷ কুলিদেরও, নিস্তব্ধ হয় প্রাটফর্ম। 
ধীরে ধীরে আমারও চোখ বুজে আসে, ঠিক পাই না কখন ঘুমিয়ে পড়ি। 
হঠাৎ এক ভীষণ কলরোলে ভেঙে যাঁয় তন্দ্রা। সমবেত কের “এ গাড়ি 
এসেছে” চীৎকারে মুখর হয়ে ওঠে প্রা্টফর্ম, যাত্রীরা করে ছুটোছুটি। কুলির! 
যেযাঁর মাল মাথায় নিয়ে প্রস্তত হয়। আমরাও উঠে প্রস্তত হয়ে গাড়ির 
আগমনের অপেক্ষা করতে থাকি। শেষে সত্যিই একখানি এপ্রিন এসে 
প্লাটফর্মে প্রবেশ করে। কিন্তু নয় সেখানি ত্রিবেন্দ্রাম একস্প্রেস, যাত্রীবাহী 
গাড়িও নয়। দেখি দাড়িয়ে আছে একখানি পাইলট” এঞ্ষিন, দেখতে গিয়েছিল 
আগের ষ্টেশনে, জানতে গিয়েছিল এসেছে কিনা কোন যাত্রীবাহী গাড়ি। 
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হতাশ হয়ে বসে পড়ি হুটকেশের ওপর | হাত ঘড়িতে দেখি রাত্রি বারোট! 
বেজে গিয়েছে। 

পুনরুক্তি হয় এই প্রহমনের আরও বাঁর-ছুই । শেষে রাত্রির অবসান হয়, 
ভোরের আলো দিগন্তে ফুটে ওঠে । অবসান হয় আমাদের নিদারুণ কষ্টেরও । 
বেলা তখন ছ”টা, অতকিতে ব্রিবেন্ত্রামে যাওয়ার গাঁড়ি এসে প্রাটফর্ষে ধাড়ায়। 
আমরাও জিনিসপত্র নিয়ে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে পড়ি। 

বিকেল তিনটেয় আমাদের ট্রেন এসে থামে মাইনআচি ষ্টেশনে । হয় 
না কোন বিপদ পথে। আমরা ট্রেন থেকে নেমে জিনিসপত্র নিয়ে 
অপেক্ষাগৃহে গিয়ে উপস্থিত হই। শুনি টুটিকোরিণ একস্প্রেস পৌছাতে 
তিন ঘণ্টা দেরী আছে। একটি ছোট রেস্তর1 থেকে কিছু খাবার ও চা খেয়ে 
এসে বমি অপেক্ষাগৃহে, ট্রেনের অপেক্ষা করতে থাকি। 

এমন সময় পাশে এসে বসেন দু'জন কাঁলো মান্রাজী সাহেব। তারাও 
এই ট্রেনেই মাদ্রীজ থেকে এসেছেন। টুটিকোরিণে তাদের বাড়ি, মাদ্রাজ 
শহরে কর্মস্থল। শুনি মাব্রাজ থেকে এই ট্রেনে মাইনআঁচিতে পৌছাতে 
চাঁর দিন চাঁর রাত্রি লেগেছে । ঝড়ের জন্য পথের মধ্যে আটকে যায় ট্রেন, 
রুদ্ধ হয় তাঁর গতি, ছু'দিন ছু"রাত্রি দাড়িয়ে থাকে এক মাঠের মাঝখানে । 
নাই খাবাঁর, নাই জল, কাটে তাদের দিন নিদারুণ কষ্টে। তাঁর উপর 
টেলিগ্রাফের পোষ্ট আর রাস্তার গাছে অবরুদ্ধ সামনের রাস্তা, নিশ্চয়তা 
নেই সামনের ষ্টেশনে পৌছাবাঁর । তাই কাটাতে হয় এক অজানা আশঙ্কায়। 
শেষে পরিষ্ণার হয় রাস্তা, ট্রেন চলে মন্থর গতিতে, উপস্থিত হয় এক 
স্টেশনে, মেটে তাঁদের ক্ষুধা তৃষ্ণা। অবশেষে পৌছে যাঁন নিজের দেশেও । 
করমণ্ডল উপকূলে এই ঝড়ের উৎপত্তি, শেষ হয় এসে তিরুচুরাঁপলীর মাইল 
পর্ধাশেক দূরে । গত একশ” বছরের মধ্যে হয় নাই না কি এমন সর্বনাশা ঝড়। 

তিনিই বলেন, নাই কোন মন্দির টুটিকোরিণে। এখানকার অধিকাংশ 
অধিবাসীই ক্রিশ্চিয়ান। স্যার রামন্বামী না থাকলে বাকী অংশও ক্রিশ্চিয়ান 
পরিণত হত, থাকতো না কোন হিন্দু । 

রাত্রি াড়ে সাতটায় টুটিকোরিণে এসে পৌছাই। 


ভই্ম শল্লিচ্ছেদত 
কুমারিক ঃ কন্যা-কুমারীর মন্দির £ 


টুটিকোরিণে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠি। একেবারে সমুদ্রসৈকতের 
উপর। 

পরের দ্রিম। সেদিন শনিবার । বন্ধু দেন একখানি ভাল মোটর গাড়ি 
আর একজন গাইড । বেলা বারটাঁয় খাওয়া দাওয়া সেরে কন্য।-কুমারী দর্শনে 
রওনা হই। 

আজীবনের ্বপ্ন আমার কন্ঠা-কুমারী দেখবৌ। দেখবো যেখানে ভারতমাতা 
বিন্দুতে পরিণত হয়েছেন। দেখবো সেই তিন মহাসাগরের মিলনক্ষেত্র। 
আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর আর ভারত মহাসাগর । দেখবে সেখানে সূর্যোদয় 
আর কৃর্যান্ত । দেখবে! কুমারী গৌরীকে | দেখবে। কি তপস্তা করেছিলেন তিনি 
দেবাদিদেব মহাদেবকে স্বামিরূপে পাওয়ার জন্য । আর দেখবে! সাগরের বুকে 
সেই শীল1-_যাঁর উপর দ্রীড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন বিজয়ের 
প্রেরণ । সত্যিই কি সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে চলে আজ ! এতদিনে ? 

যেতে হবে টিনেভ্যালি হয়ে। টিনেভ্যালি (তিরুন্তালভ্যালি ) টুটিকোরিণ 
থেকে পয়তালিশ মাইল । সেখান থেকে কন্তা-কুমারী নব্বই মাইল । আমাদের 
গাড়ি প্রথম থেকেই ছোটে ষাট মাইল বেগে । মাইল কয়েক ছু'পাশে ধাঁনের 
ক্ষেত দেখতে দেখতে যাই । পার হয়ে যাই ছোট গ্রামও মাঝে মাঝে | যেখানেই 
গ্রাম সেখানেই একটি মন্দির । মনে হয় দক্ষিণ ভারতের সভ্যতা গড়ে উঠেছে 
মন্দিরকে কেন্দ্র করে। মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে চলেছি। ছু'্ধারে 
সবুজ ধান ক্ষেত ছাঁড়৷ আর কিছুই নজরে পড়ে না। হঠাৎ দূর থেকে দেখা যাঁয় 
_-একটি ছোট গৌঁপুরমের শীর্ষদেশ অথব। মন্দিরের চুড়া। কাছে এসে দেখি 
একটি ছোট গ্রাম ঘিরে আছে এই গোঁপুরমকে | মন্দিরকে । মন্দিরের আকার 
আর গোপুরমের চুড়ার আকার বাড়ে। বাড়ে গ্রামের আকার আর প্রকৃতি । 
পরিণত হয় বড় গ্রামে। শহরে। রাজধানীতে । এমনই করেই গড়ে 
উঠেছে চিদাম্বরমূ, তাঞ্জোর, তিরুচুরাপল্লী, তিরুন্তালভ্যালি, মাছুরাই, আর 
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রামেশ্বরমূ। লোকেরা মাঠে চাষ করে। আর ছু'বেল! পূজা দিয়ে আসে 
মন্দিরে । যা পায় তাতেই সন্ধষ্ট। নাই তাঁদের পোঁশীক-পরিচ্ছদের বাহার। 
নাই খাবারের আড়ম্বর। থাকে শুধু পায়ে। পরে একখানি আট হাত ধুতি। 
লুডির মত কোমরে জড়িয়ে নেয়। গাঁয়েও জড়াঁয় না কিছু । একটি ছোট 
উড়ানি পাট করে রাখে কাঁধের উপর । সম্ত্ান্তের রাখেন তোয়ালে। করেন 
সর্বত্র যাতীয়াত। এতে সন্কোঁচ ব! লজ্জা অন্গভব করেন না তীরা। এই বেশই 
তার! নিয়েছেন বেছে । এতেই তাঁদের গৌরব। রেলগাঁড়িতে বহু সম্্রান্ত দক্ষিণ 
ভারতীয়কে এই বেশেই বহু দূরের পথে যেতে দেখেছি । সারা দক্ষিণ ভারতে 
শীত ন! থাকায় এতে মোটেই কষ্ট হয় না তীদের। খাওয়াও খুব সাধারণ। কিছু 
ভাত। একটু ঘি। সম্ভরম্‌ ( পাঁতলা ডালের মধ্যে কোনও একটি সবজি দিয়ে 
তৈরী ) আর রসম্‌ ( তেঁতুল, লঙ্কা ও কিছু মসল! দিয়ে তৈরী ) তাদের দুপুরের 
ও রাত্রির খাছ । ইটুলি, ডোসা, পাঁকোঁড়া। আর চাঁটনী খায় সকাল সন্ধ্যায় । 
জীবনযাত্রায় নাই কোনও বাহুল্য । মন্দিরে গিয়ে পূজ দিতে, হয় না তাদের 
সময়ের অভাব | ধর্মকেই দিয়েছে প্রধান স্থান। দৈহিক স্থখ তাঁদের কাছে 
হয়েছে গৌণ। তাই তারা ধাঁয়িক অতিথি বসল আর সদালাগী। যেখানেই 
গিয়েছি পেয়েছি তাদের কাছে পরম সমাদর । সদাই ব্যগ্র, কি করে আমাদের 
উপকারে আসবে । 

এর ব্যতিক্রম যে নাই তানয়। সবজায়গাতেই আছে ভাল আর মন্দ। 
আছে পাশাপাশি । দক্ষিণ ভারতে ভালোর সংখ্যাই বেশি দেখি । এখানেও 
এদের মধ্যেই কুম্তকোণাম্‌ সম্বন্ধে একটি কৌতুক প্রচলিত আছে। সেখানকার 
লোকেরা নাকি অতি প্রখর বুদ্ধিশালী। কিন্তু খাটায় সে বুদ্ধি নিজেদের 
দৈহিক স্থখের জন্ত । তাই বেশীর ভাগ বড় চাকুরিয়া, বড় আইনজীবী, বড় 
ব্যবসায়ী কুস্তকোণাম্‌ থেকে এসেছেন, আমার ছু'চার জন দক্ষিণ ভারতীয় বন্ধুও 
এই প্রচলিত বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে দ্বিমত হন নাই। 

টিনেভ্যালি বা তিরুন্যালভ্যালি পর্যন্ত রাস্তার ছু" পাশের রূপের কোনও 
পরিব্তন লক্ষিত হয় না। এই অঞ্চলকে ্বর্ণপ্রস্থ বলা হয়। এমন প্রচুর ধান 
দক্ষিণ ভারতের আর কোথাও নাকি জন্মায় না । তাই এই জায়গার নাম রাখা 
হয়েছে তিরুন্তালভ্যালি। সঙ্গের গাইডের কাছে শুনি এই নামকরণের সম্বন্ধে 


৮৬ মন্দিরময় ভারত 


প্রবাদ আছে যে, পুরাকাঁলে একসময় এখানকার অধিবাঁসীর। দিয়েছিল ধর্মকর্ম 
বিসর্জন। লিপ্ত হয়েছিল নানারকমের পাঁপকার্ষে। রুষ্ট হলেন ভগবান। 
স্থির করলেন। অনাবৃষ্টি এনে দেশের সমস্ত শস্য জালিয়ে দেবেন। লোকগুলি 
অনাহারে তিল তিল করে মরে যাবে। এইভাবে হবে তাদের পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত । এদের মধ্যে ছিলেন এক ধর্মপ্রাণ চাধী। জীবনে একটিও 
পাঁপের কাজ করেন নাই তিনি । মন্দিরে গিয়ে ধর্ণ দিলেন ঠাকুরের কাঁছে। 
তীর প্রার্থনা পৌছুল ভগবানের কানে । আদেশ পেলেন তার জমিটুকু বেড়া 
দিয়ে ঘিরে ফেলতে । সেখানকার ধানের হবে না কোনও অনিষ্ট। হলও 
তাই। আশে পাঁশের জমির ধান গেল পুড়ে। লোকগুলি একে একে মরে 
গেল অনাহাঁরে । বেড়ার মধ্যকার ধানের হল না! কোনও ক্ষতি। ফললো 
দ্বিগুণ ফসল। সেই থেকে এই জায়গাঁর নাম হল পবিত্র বেড় দেওয়। ধানের 
ক্ষেত। তাঁমিল ভাষাঁয় তিরুন্ঠালভ্যালি। 

তিরুন্যালভ্যালি পেরিয়ে কিছু দূর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার রূপ যায় 
বদলে। আরম্ভ হয় উচু-নীচু পাহাড়ের পরিবেশ । তার সঙ্গে জঙ্গল। 
কখনও পাতলা, কোথাও বা গভীর, দুর্তেগ্ধ । রাস্তা! চলে গিয়েছে তার ভিতর 
দিয়ে একে-বেকে। কখনও উচুতে, কখনও নীচুতে । ছু'ধারে জনমানবের 
চিহ্মাত্র নাই। নাই কোনও গ্রাম । অন্য দেশে হলে এমন রাস্তায় থাকতো 
অনেক রকমের বিপদের আশঙ্কা । চোর ডাকাতের ভয়। দক্ষিণ ভারত সে 
সবের বহু উর্ধে । এখানকার লোকেরা এমনই নিরীহ ও ধর্মপ্রাণ যে রাহাঁজানি 
কথাটাঁও তাদের জ্ঞানের বাইরে । একখানি গাড়ি, ড্ীইভারকে নিয়ে আমরা 
চারি জন সওয়ারি । ঘযর্দি কেউ গাঁড়ি আটক করে, আমাদের নামিয়ে 
মেরে মাটিতে পুঁতে রাখে-_সে খবর সভ্য জগতে পৌছাঁবে কিনা সন্দেহ । 
সেই দিন-ছুপুরেও আমরা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠি। কাঁটা দিয়ে ওঠে 
আমাদের সর্বাঙ্গে। সে ভয় যে কত অমূলক তার পরিচয় পাই ফিরবাঁর সময় । 
যখন আমাদের গাঁড়ি পঞ্চাশ মাইল বেগে অতিক্রম করে এই রাস্তা বাত্রি 
এগারোটায় ৷ প্রায় ত্রিশ চল্লিশ মাইল এই রকম পথ পার হয়ে আসবার পর 
আমরা আপি আবার সমান রাস্তায়। রান্তার দু'ধারে শস্যহীন অনুর জমি। 
মাঝে মাঝে ধীড়িয়ে আছে এক একটি প্রকাণ্ড মহীরুহ। ভীতিগ্রদ না হলেও 
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নয়নমুগ্ধকর নয়। তারপর আসে অন্ুচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী। কখনও অতি 
দুরে, কখনও পাশে । আবার কখনও একেবারে সামনে দীঁড়িয়ে রাস্তা বন্ধ 
করে। মনে হয় এইখানেই বুঝি হবে যাত্রার শেষ। পৌছাঁন যাবে না কন্যা- 
কুমারিকা পর্যন্ত । আবার রাস্তার ছু'ধারে দেখা দেয় গ্রাম। লোঁকের মুখ 
দেখতে পাই আমরা । মনে হয় এ জগতে শুধু আমরা চারিটি প্রাণীই নই, 
আছে অনেক লোক । দেখ! দেয় আবার ছোট ছোট মন্দির রাস্তার ছু'ধারে, 
পাহাড়ের চুড়ায়। দেখা দেয় পাহাড়ের গায়ে লাল মাটি । কি অপূর্ব শোভা 
তার। গেরুয়! নয়, একেবারে লাল, গাঢ় লাল। এসে পড়ি লাল মাটির 
দেশে। রাস্তা লাল। ছু"পাঁশের জমির রং লাল। লাল বাড়িগুলির দেওয়াল 
আর চালার রং। তাঁর মাঝে মাঝে সবুজ পরিচিত গাছ। আম, কীঠাঁল, 
জাম আর নারিকেল। যেমন ঘোর সবুজ তাদের রং তেমনই সতেজ । 
পারিপাঁশ্বিক লালের সঙ্গে কি অপূর্ব সমন্বয় । সেই শীতকাঁলেও গাছে-গাছে 
অসংখ্য আম আর কাঁঠাল ফলে আছে । দেখে বিন্ময় জাগে মনে। প্রায় 
কুড়ি-গচিশ মাইল এই রকম চলবার পর এসে পৌছাই এক 'কনৃক্রিটে”র 
রাম্তায়। এই রাস্তা দক্ষিণ ভারতের গৌরব। যোগ করেছে ত্রিবেন্দ্রাম, আর 
কন্যা-কুমীরীকে । পঞ্চান্ন মাইল এর দৈর্ঘ্য । আর এমন প্রশস্ত যে অনায়াসে চলে 
যেতে পারে চারিখানি গাড়ি পাশাঁপাশি এর বুকের উপর দ্িয়ে। সমস্তটাই 
“সিমেপ্ট কনৃক্রিটে তৈরী। আমরা মোড় নিই বীদিকে কন্তা-কুমাঁরীতে 
যাওয়ার জন্য । রান্তা চলে গিয়েছে উচু দিয়ে। পাহাড়ের উপর দিয়ে। 
দু'দিকে নীচুতে দেখ যাচ্ছে সেই লাল মাটির দ্েশ। মাঁঝে মাঝে পরিচিত 
সবুজ গাছ। নয়নাভিরাম সে দৃশ্ত। তুলে যাই রাস্তার ক্লান্তি। পলকহীন 
চোখে তাকিয়ে থাকি রাস্তার ছু'পাশে। কখন গাড়ি কন্তা-কুমারিকার “কেপ, 
হোটেলের পাশে এসে থেমে যায় জানতে পারি না । 

ড্রাইভার নেমে গাড়ির দরজা খুলে দেয়। চমক ভাঁঙে। নেমে পড়ি 
গাডি থেকে । তবে কি সত্যই শেষ পর্যন্ত কন্তা-কুমারীতে এসে পৌছাই। 
সফল হয় আজীবনের স্বপ্ন । 

ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই সামনে । পৌছাই সেই বিন্দৃতে। যেখানে 
মিলন হয়েছে তিন সমুদ্রের । বাঁদিকে চঞ্চল বঙ্গোপসাগর ৷ প্রচণ্ড গর্জনে 
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আছড়ে পড়ছে অবিরাম । ডানদিকে ধীর স্থির আরব সাগর, সৌম্য প্রশাস্ত। 
সামনে গভীর ভারত মহাসাগর। বিরাট, অন্তহীন। দিগন্তে গিয়েছে 
মিশে । মনে হয় বঙ্গোপসাগর উদ্দাম বেগে ছুটতে ছুটতে এসে হঠাৎ হারিয়ে 
ফেলে তার গতি। এক হয়ে যায় আরবের সঙ্গে। তারপর ছু'জনে 
আশ্রয় নেয় গিয়ে__ভারতের বুকে । হারিয়ে ফেলে নিজেদের পৃথক সত্তা। 
ছোটে অনন্তের পাঁনে। মিশে যায় নীল সমুদ্র আর নীল আকাশ । হ্গ্রি করে 
একটি নীল রং-এর সমুদ্র । ভাবি এ ত বিন্দুতে মিশে যাওয়া নয়। নয় এ 
পরিসমাপ্তি ভারতমাতার এই তিন সমুদ্রের মিলন ক্ষেত্রে এসে । এইখানেই 
এই নীল সমুদ্রের নীচেই জন্ম নিয়েছেন তিনি। মন্তকে নিয়েছেন হিমালয় । 
হাতে ধরেছেন ছুই মহাঁসাগর। আরব সাগর আর বঙ্গোপসাগর । অঙ্গে 
ঝুলিয়েছেন গঙ্গা! যমুন। সিন্ধু, কাবেরী আর গোঁদীবরীকে । তাই এই স্থানই 
বেছে নিয়েছেন গিরিকুমারী গৌরী প্রেমের তপস্যার জন্ত । হবে দেবাদিদেব 
মহাদেবের সঙ্গে মহামিলন । মনে হয় এ তপস্যা কেবল মাত্র তিনিই করছেন 
না। করছে জগতের সমস্ত কুমারী । করছে তাদের প্রেমাস্পদের সঙ্গে 
মিলনের জন্য । এ প্রকৃতির তপস্যা পুরুষকে লাভ করবার জন্য । এ প্রেমের 
তপস্যার আরম্ভ আদিতে--চলবে যুগযুগান্তর ধরে। শেষ হবে না কখনও । 
তাই এইখানেই লুকিয়ে আছে স্থষ্টির আদি রহস্য। আজ বুঝতে পারি কেন 
স্বামীজি পেয়েছিলেন তার বিশ্ব মিলনের প্রেরণা এই কন্তা-কুমারিক। থেকে । 
কেন আরম্ভ হয়েছিল তার মিলনের যাত্রা এই তিন সাগরের মিলনক্ষেত্র হতে। 

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে খানিকক্ষণ দেখি এই অপূর্ব শোভা । প্রণাম করি এর 
স্থষ্টিকর্তাকে ভক্তিভরে । বসে পড়ি পাড়ের উপর । তখনও সূর্যাস্ত হওয়ার 
আধ ঘণ্টা বাকী । যেখানে বসি সেটি একটি বালির পাহাড়। সমুদ্রের বালি 
ঢেউ-এর দোলায় উপরে উঠে জমে গিয়েছে পাড়ের উপর এসে। স্থট্টি করেছে 
একটি পাহাড় । সেটি এত উচু যে পাড়ের বড় বড় নারিকেল গাছগুলি ডুবে 
গিয়েছে তার তলায়। বাঁর হয়ে আছে শুধু তাদের পাতা । দেখে খুবই 
আশ্চর্য হই। এদৃস্ত এখানে ছাড়া দেখি নাই আর কোথাও । 

একটু পরে উঠে গিয়ে বসি এমন একটি জায়গায়, যেখান থেকে কুর্যান্ত 
দেখা যাবে ভাল করে। 
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আমরা বমে আছি বালিয়াঁড়ির একেবারে চুড়ার উপর। বানিয়াড়ি সোজা 
নেমে গিয়েছে আমাদের হাত ছুই দূর থেকে । নেমে গিয়েছে প্রায় তিন তলা 
সমান নীচে । মিশেছে সাগরের বুকে। কূর্ধদেব রয়েছেন ঠিক সামনে। 
আকাশের গায়ে । স্নান হয়ে এসেছে তাঁর তেজ। ছড়িয়ে পড়েছে মাথার 
উপর, আঁকাশের গাঁয়ে নানা বর্ণের ছটা। ক্রমে বিস্তৃত হতে থাকে সেই 
ছটা । ছেয়ে ফেলে সারা আকাশ, সমুদ্রের বুক। দেখতে দেখতে সৃর্যদেব 
একটা লাল থালার আকার ধারণ করতে থাকেন। প্রবেশ করতে থাকেন 
বৃহৎ কলেবরে আরবের জলে। প্রবেশ করতে থাকেন অতি ধীরে। শেষে 
বাঁকী থাকে না একটুও । লাল হয়ে যায় সমস্ত দিগন্ত । মিশে যাঁয় লাল 
সাগরের জল আর লাল আঁকাশ। হারিয়ে ফেলে তাদের নিজন্ব রূপ । আমরা 
মুগ্ধ বিস্ময়ে অনেকক্ষণ অভিভূত হয়ে থেকে__ 

ও জবাকুন্থমসংকাশং কাশ্তপেয়ং মহাছ্যতিং | 
ধাস্তারিং সর্বপাপোপ্বং-কে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিই। 

খানিকক্ষণ সমুদ্রের পাড়ের উপর বেড়াবার পর এসে পৌছাই কন্তা- 
কুমারীর মন্দিরে । 

পুরাণে আছে গৌরীমাতা দেবাঁদিদেব মহাঁদেবকে স্বামিরপে পাওয়ার 
জন্য এইখানে-_-এই তিন মহাসাগরের মিলন ক্ষেত্রে এসে তপস্যা করেছিলেন। 
সেইজন্য এই জায়গার নাম হয়েছে কন্যা-কুমারী। গৌরী কন্তারূপে পুজিতা 
এখানে । কন্া-কুমারী ভাঁরতের তীর্থসমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধা আর পবিভ্রতম]। 
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে গৌরাঙ্গদেব এখানে এসে কুমারী মীকে পূজা দিয়ে 
ভাবাঁবেশে অভিভূত হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন সারা ভারতর্ব্য 
ভ্রমণ করে হতাশ অস্তঃকরণে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন এই দেবী মন্দিরের সামনে 
এক শিলার উপর বসে পেয়েছিলেন বিশ্ব মিলনের গ্রেরণ।। 

আমরা পুজার উপকরণ কিনে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করি। অনেকগুলি 
ছোঁট বড় ঘর ও বারান্দা অতিক্রম করে মায়ের বারে এসে পৌছাই। হাত 
বাড়িয়ে দয়িতের অপেক্ষায় দাড়িয়ে আছেন মা। কখন আসবেন প্রিয়তম । 
কখন হবে তাদের মহামিলন। কিন্তু আসেন ন! প্রিয়তম, সুচীন্দ্রম পর্যন্ত 
এসে রুদ্ধ হয় তার গতি। পরিধানে রয়েছে একখানি বাসস্তী রং-এর 
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শাঁড়ি। গাঁয়েতেও এ রং-এরই জামা । গলায় মুক্তার মালা। সর্বাঙ্গে ফুলের 
ভূষণ। অপরূপ সে মূতি। দেখে হয় না পরিতৃপ্তি। আমরা পূজ! দিয়ে 
ফিরে আসি কেপ হোটেলে । 

এই হোঁটেলটি ্রাড়িয়ে আছে একেবারে সমুদ্রের পাড়ের উপর। এর 
প্রাঙ্গণ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই মিলিত হয়েছেন তিন মহাসাগর । 
প্রতিটি ঘর মূল্যবান আসবাবে সঙ্জিত। প্রতি ঘরের সঙ্গে আছে একটি ছোট 
বারান্দা বা (ব্যালকনি )। আমাদের টুটিকোরিণের বন্ধুর অনুগ্রহে আগে 
থেকেই দোতলার উপর একখানি ঘর আমাদের জন্য ঠিক করে রাখ। হয়েছিল । 
সেই ঘরটির ছু”দিক থেকেই দেখ! যাঁয় ছুই সমুদ্র । দেখ! যায় ব্যালকনির তিন 
দিক থেকে তিন সমুদ্র। হোটেলে গিয়ে বিশীম করি কিছুক্ষণ। তারপর 
খাওয়া দাওয়! সেরে নিয়ে বসি গিয়ে ব্যালকনিতে । ইজিচেয়ারে গা দেই 
'হেলিয়ে। দেখতে থাকি তিন দ্দিকের তিন সমুদ্রের রাত্রির রূপ। অনেক 
রাত্রিতে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ি। ঘুম কিন্ত আমে না৷ চোখে । অত্যধিক 
উত্তেজনায়, ন। ্বপ্ন সফল হওয়ার অবসাদে । 

পরের দিন। ভোর হওয়ার আগেই ছুটি স্থর্ধোদয় দেখতে । মন্দিরের 
পাশে একটি খোলা জায়গায় । সেখান থেকেই নাকি দেখা যায় সুর্যোদয় 
সব চাইতে ভাল। কয়েকজন দর্শন অভিলাধী আমাদের আগেই সেখানে 
হাজির হয়েছেন দেখি । আমরা গিয়ে একটা ভাল জায়গ। বেছে নেই। 
অপেক্ষা করতে থাকি তপনদেবের দর্শন আশায়। দেখতে দেখতে পৃবের 
আকাশ হয়ে উঠতে থাকে লাল। সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে উঠতে থাকে 
বঙ্গোপমাগরের বুক। ধীরে, অতি ধীরে একটি লাল রেখা ভেসে উঠতে 
থাকে সাগরের বুকে । মিশেছে যেখানে লাল সাগরের জল আর লাল আকাশ । 
রেখা ক্রমে একটি থালাঁর আঁকার ধারণ করতে থাঁকে। ছড়িয়ে পড়তে থাকে 
লাল রং দিগন্তে । হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে সেই থালা আকাশের গায়ে। পৃথক 
হয়ে যায় সাগরের জল আর আকাশের ন্ূর্য। ছড়িয়ে পড়ে তার অঙ্গ থেকে 
নানা বর্ণের ছটা । দ্রিগন্ত হয় উদ্ভাদিত। আমর। আর একবার “জবাকুস্থম- 

ংকাশং”কে প্রণীম করে হোটেলে ফিরে আসি। 
চা আর কিছু জলযোগ করে যাঁই কাঁপড় আর তোয়ালে নিয়ে সমু আান 
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করতে। মন্দিরের পাশেই স্নানের ঘাট। ম্নান করে কাপড় বদলে আর 
একবার মায়ের মন্দিরে যাঁই। পৃজ। দিতে । এবারে দেখি মাকে সম্পূর্ণ অন্য 
সাজে । পরান হয়েছে আসমানী রং-এর শাড়ি। ফুলভূষণের পরিবর্তে সারা 
অঙ্গে উঠেছে বহুমূল্য জড়োয়ার অলঙ্কার। কপালে হীরের টিপ। গলায় 
মতির মালা । এই সাঁজে মাঁকে দেখায় রাজরাণীর মৃত। সেই মন-মৌহিনী 
মৃতির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি এক দৃষ্টে। পৃজারীর মুখে শুন রৌজই 
মাকে তিন রূপে সাজান হয় তিন প্রহরে । সকালে পরেন তিনি আসমানী 
রং-এর শাড়ি। ছুপুরে লাল রং-এর ৷ সন্ধ্যাকালে বাসন্তী রং-এর | পূজা দিয়ে 
বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে । একে একে দেখি বিবেকানন্দ লাইব্রেরি আর 
বিবেকানন্দ শিলা । শিলাটি আছে সমুদ্রের বক্ষে। কিনার! থেকে প্রায় বিশ 
গজ দুরে। হয়ে আছে পরম পবিত্র । দেখে নেই যাওয়ার আগে একবার 
শেষবারের মত তিন মহাসাগরের মিলনক্ষেত্র। সেই একই রূপে চলেছে 
তাদের খেলা । বিরামহীন। ভক্তিভরে জানাই প্রণাম । নেই বিদায়, সঙ্গে 
করে নিয়ে আসি মনের মণিকোঠীয় স্থৃতি। যা আজও হয়নি শ্ান। হয়ে 
আছে অক্ষয়। জাগরণে, শয়নে আর স্বপনে । 

হোটেলে ফিরে প্রাতরাশ সেরে নিয়ে রওনা হই সেই গাড়িতেই 
তিবেন্গামের পথে। 


নমন্বুম পল্প্রিচ্ছেদ্ত 


ভ্রিবেক্্রাম ? 
১। স্চিন্্রমের মন্দির ২1 পদ্মনাভনের মন্দির। 


আবার আমরা ত্রবেন্দ্রাম কন্তাকুমারিকা রাস্তা দিয়ে চলেছি, শ্রেষ্ঠ রাজপথ 
দক্ষিণ ভারতের। আবার রাস্তার ছু'পাশে দেখা যাঁয় ফলে ভরতি সবুজ 
আম কাঠালের গাছ, দ্রেখা যাঁয় নারিকেল কুঞ্জ, আর কলাগাছের ঝাড়। 
দেখা যায় লাল প্রাঙ্গণে অবস্থিত লাল টাইলের ছাদে আচ্ছাদিত ঘরও। 
আমরা এক লাল মাটির দেশ অতিক্রম করি । 

দেখতে দেখতে স্থচিন্দ্রমের মন্দিরের দরজায় গাড়ি এসে থামে । গাড়ি 
থেকে নেমে সামনেই দেখি ১৪* ফিট উচু এক মহিমাময় গোপুরম, বুকে 
নিয়ে দাড়িয়ে আছে শ্রেষ্ট দ্রাবিড় শিল্প-সম্ভার, নিদর্শন চরম উৎকর্ষের। মুগ্ধ 
বিস্ময়ে কিছুক্ষণ দেখি এই গোপুরমের মহিমাময় রূপ, শিল্পীদের শ্রদ্ধা জানিয়ে 
মন্দিরে প্রবেশ করি । 

এই গোপুরমটি আর হৃচিন্ত্রমের মন্দিরটি নিমিত হয় ষোড়শ শতাব্ীতে, 
নির্মাণ করেন মাঁদুরার শিল্পীরা, এই সময়েই দ্রাবিড় মন্দির স্থাপত্য ও গোপুরম 
স্থাপত্য, উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে উপনীত হয়। দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
গোঁখুরম, এই গোপুরমটি সমপর্যায়ে পড়ে শ্রীরঙ্গমের, মাছুরার আর কুস্তৌকো- 
নামের গোপুরমের, পড়ে পরিকল্পনার মহিমাময়ত্বে আর অঙ্গের আর শীর্ষ- 
দেশের অনব স্থম্মতম আর সুন্দরতম শিল্প সম্ভারে। 

একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে আমর মন্দিরের সামনে উপস্থিত হই, 
দেখি অবাক হয়ে মন্দিরের বিমানের অঙ্গের আর শীর্দেশের কারুকার্য। 
একটি গম্থুজে পরিণত হয়েছে চুড়ার শীর্ষদেশ, শৃঙ্গে শোভ] পায় তিনটি কলসি, 
বসান হয় একটির পর একটি, সবার উপর শৌভা পাঁয় একটি ত্রিশূল। শোভা! 
পান বিমানের অঙ্গে অসংখ্য দেব-দ্েবী, অনবদ্য তাদের গঠন সৌষ্ঠব শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন দ্রাবিড় ভাক্করষের | র 

শৈব মন্দির, বিগ্রহ স্থচিজ্ঞম। আমরা ভক্তিভরে পূজা! দিয়ে মন্দির থেকে 
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বেরিয়ে আপি, দেখতে যাই নন্দীমণ্ূপম। দেখি দেবতার দিকে মুখ করে 
মঞ্চের উপর বসে আছেন নন্দী, অন্ুুরূপ তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের মন্দিরের নন্দীর, 
সমপর্যায়ে পড়ে আকৃতিতে আর গঠন সৌষ্টবে। নিগ্সিত এই নন্দীটিও একটি 
সম্পূর্ণ স্টিক পাথর কেটে । নন্দীমণ্ডপ দেখে আমর হনুমানের মন্দির দেখতে 
যাই । দেখি মন্দিরে দীড়িয়ে আছেন এক অতিকায় হন্ুুমানজি, দীড়িয়ে আঁছেন 
এক মহিমাঁময় মৃতিতে। দেখি নাই এমন বৃহৎ হনুমানের মতি এর আগে। 
হন্ুমানজিকে প্রণাঁম করে আমর কন্তা-কুমাঁরীর মন্দির দেখতে যাই, এখানেও 
মন্দিরে বিরাজ করেন কন্তা-কুমারী। শুনি তপত্য] করেন হিমালয়-ছুহিতা পার্বতী 
কুমারিকায়, তিন সমুদ্রের মিলনক্ষেত্রে। তপস্তা করেন আরবসাঁগর বঙ্গোপসাগর 
আর ভাঁরত মহাসাগরের সঙ্গমস্থলে । তপস্যা করেন দেবাদিদেব মহাঁদেবের 
সঙ্গে মিলনের জন্য, কবে হবে তাঁদের মহাঁমিলন | টৈলাঁসে বসে জানতে পাঁরেন 
সেই তপস্যাঁর কথা মহাঁদেব। তিনি মহামিলনের জন্য ছুটে আসেন, আসেন 
ব্যাকুল আগ্রহে । কিন্তু এই স্থচিন্ত্রমে এসে রুদ্ধ হয় তাঁর গতি? সম্ভব হয় না 
আট মাইল দুরে কন্ঠা-কুমারী পর্যন্ত পৌছান। ছুটে আসেন কন্তা'কুমারী থেকে 
পার্তীও, কিন্তু মিলন হয়না দয়িতের সঙ্গে। তিনি হতাশ অন্তঃকরণে 
কন্তা-কুমারীতে ফিরে গিয়ে আবার প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের জন্য কঠোর 
তপস্তাঁয় নিযুক্ত হন।- তাই দীড়িয়ে আছেন এই মন্দিরে কন্তা-কুমারীও) 
দাড়িয়ে আছেন পিছন ফিরে । 

কন্তা-কুমারীর মন্দির দেখে আমর! টেপাঁকুলম বা পবিত্র পুষ্করিণী দেখতে 
যাই। অতি মনোরম এই পুক্করিণীটি, দাঁড়িয়ে আছে তার কেন্ত্রস্থলেও 
একটি স্তত্তযুক্ত মণ্ডপ, অঙ্গে নিয়ে অসংখ্য দেব-দেবীর মতি, প্রতীক শ্রেষ্ঠ 
দ্রাবিড় ভাস্কর্যের এক গৌরবময় যুগের, এক সুন্দরতম স্থষ্টির। টেপাঁকৃলমের 
পবিত্র জল স্পর্শ করে আমর] মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি সঙ্গে নিয়ে আমি এক 
স্থৃতি যা আজও মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে, আছে অয্মান হয়ে । 

আবার আমাদের গাড়ি অতিক্রম করে মাইলের পর মাইল সেই অতি 
রমনীয় পরিবেশ, প্রকৃতির এক স্থন্দরতম লীলাভূমি, শেষে সাতচলিশ মাইল 
অতিক্রম করে বেলা সাড়ে দশটায় আমর! ত্রিবেন্দ্রীম শহরে প্রবেশ করি। 
মিনিট দশেকের মধ্যেই পদ্মমাভনের মন্দিরের সামনে উপস্থিত হই। 


৯৪ মন্দিরময় ভারত 


২ 


ত্রিবাস্থুরের রাজবংশের কুলদেবতা এই পদ্মনীভন্, তাঁরই নামে না কি 
শাসিত হয় তীদের রাজ্য । গাড়ি থেকে নামতেই তাঁর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই। 
দেখি, বন্দুক কাধে নিয়ে সশস্ত্র প্রহরীর পাহার! দিচ্ছে মন্দির । মাঝে মাঝে 
পরিক্রমণ করছে মন্দিরের চতুর্দিকও | দেখি নাই এমন ব্যবস্থা অন্য কোনো 
মন্দিরে । 

আমরা গোপুরম দেখে মন্দিরে প্রবেশ করি । বিষুমন্দির বিগ্রহ পদ্মনাভন্‌। 
খুব সম্ভব মাছুরা যুগেই এই মন্দিরটিও নিমিত হয়েছে । দেখি রুদ্ধ মন্দিরের 
দ্বার, শুনি বেলা দশটায় বন্ধ হয় এই দ্বার আবার বিকেল পাঁচটায় খোলে । 
তাই বঞ্চিত হই দেবদর্শনে, হয় না পূজা দেওয়াও । মনে মনে প্রণাম জানাই 
বারের অন্তরালে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেবতাকে । তারপর বেরিয়ে আসি 
মূল মন্দির থেকে, দেখি য৷ কিছু দর্শনীয় আছে মন্দিরে । 

দেখি সহত্ত স্তম্তযুক্ত সভাগৃহ। দেখি স্তস্তের অঙ্গে কত বরাহমৃতি, মৃতি 
কত কল্যাণ সুন্দরমের, কত অর্ধনারীশ্বরের, মৃতি কত বিষ্ণুর, মৃতি বিষ্ণুর 
দশীবতারের, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দ্রাবিড় ভাক্বর্ষের, নিদর্শন এক গৌরবময় স্থষ্টির, 
এক অনুপম কীতির। দেখি কল্যাণমণ্ডপ, বুকে নিয়ে আছে এই মগ্ডপটিও 
দ্রাবিড় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন | দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে । প্রণাম জানাই শিল্পীদের, 
সঙ্গে নিয়ে আসি স্মতি যা আজও হয়নি ম্লান আছে অক্ষয় হয়ে মনের 
মণিকোঠায়। 

সম্রাট অশোকের সময় এই ত্রিবাঞ্করেই রাজত্ব করতেন কেরল পুত্র, 
অন্যতম প্রীচীনতম অধিবাসী দক্ষিণ ভারতের । বাস করতেন তারা পশ্চিম 
উপকূলে, মালাবারে, কোচিনে আর ত্রিবাঙ্কুরে। বাম করতেন পূর্ব উপকূলে, 
চোল মগ্ডলে চোলেরা৷ আর প্রত্যন্ত প্রদেশে পাত্যরাঁ। পরে তারা চের নামে 
পরিচিত হন, অধিকাঁর করেন এক বিস্তৃত ভূমিকা দক্ষিণ ভারতের রঙ্গমঞ্চে ! 
কখনও হন স্বাধীন, আবার স্বীকার করতে হয় কখনও পরাধীনতা, পললবদের, 
চোলদের, পাণ্যদের অথবা বিজয় নগরের কাছে । এমনই করে কাটে যুগের 
পর যুগ। 


দ্রাবিড়স্থান ৯৫ 


অষ্টম শতাবীতে এই মাঁলাবারেই কালাদির এক ব্রাঙ্ষণ পরিবারে জন্ম 
গ্রহণ করেন আচার্য শ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্ধয এক যুগাবতার। তিনি প্রচার করেন 
সার! ভারতবর্ষে অদ্বৈতবাদের বাণী, ভাষ্য রচন। করেন ভাগবত গীতার আর 
্রন্ম-স্ত্রের, স্থাপন করেন চারধামে চাঁরিটি মঠ, তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে 
দিকে দিকে। 

বাণিজ্য করতে আসেন ভারতে ইংরাজ। বন্ধুত্ব স্থাপন করেন ত্রিবাঙ্থুরের 
মহাঁরাজ। ইংরাঁজের সঙ্গে । তাই টিপু যখন ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করেন, ইংরাজ 
তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন, পরাজিত হন টিপু তৃতীয় এ্াঙ্গলো-মহীশৃর 
যুদ্ধে ১৭৯০ খুষ্টাব্বে। সেই থেকে বন্ধু তারা ইংরাজের। হন মিত্ররাজা। 

ত্রিবাঙ্কর হয় মহা সমৃদ্ধিশালী ইংরাঁজের আমলে, সমপর্যায়ে পড়ে মহীশৃরের 
সমৃদ্ধিতে, সংস্কৃতিতে আর কৃষ্টিতে। আছে এই উন্নতির মূলে স্তর সি. পি. 
রামস্বামী আইয়ারের উদ্যম আর প্রচেষ্টা । গড়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপিত 
হয় হাইকোর্ট, যাছুঘর, চিড়িয়াখানা আর “এ্যাকুইরিয়াম। শোভিত করা 
হয় ত্রিবাস্কুর শহর অসংখ্য স্থন্দর অট্রালিকাঁয় আর প্রাসাদে। 

তখন ১৯৫৩ খুষ্টাবে ত্রিবাঙ্কুর ছিল ত্রিবাঙ্কুর-কোঁচিন সরকারের অধীনে। 
আজ ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে এইখানেই স্থাপিত হয়েছে ভারতের প্রথম গণতান্ত্রিক 
কমিউনিষ্ট সরকার । 

আমর! পদ্মনাভনের মন্দির দেখে উপনীত হই মাস্কট্‌ু হোটেলে । একটি 
প্রথম শ্রেণীর হোটেল, সুন্দর আর আধুনিকতম আপসবাবে সজ্জিত এই 
হোঁটেলটি। সেখানে খাওয়] দাওয়া সেরে আমরা যাঁছুঘর দেখতে যাই । আছে 
এই যাদুঘরে দ্রাবিড় শিল্পের নিদর্শন। বহু মূল্যে আর পরিশ্রমে সংগ্রহ করা 
হয়েছে এই নিদর্শনগুলি সারা দক্ষিণ ভারত থেকে, প্রতীক তার! দ্রাবিড় স্থপতির 
আর শিল্পীর বহুশত বৎসরের সাধনার । প্রতীক দ্রাবিড় ভাসঙ্করের সাঁধনারও। 
দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে কত নটরাজনের মৃত্তি, কত অর্ধনারীশ্বর আর বরাহের 
মৃতি। মুতি নটরাঁজনের বিভিন্ন তাণ্ডবের, আরও কত মৃতি। পরিচায়ক 
তারা শিল্পীর শ্রেষ্ট সুষ্টির, স্থষ্টির এক গৌরবময় যুগের । 

যাঁছুঘর দেখে আমর! চিড়িয়াখানা দেখতে যাই। প্রকৃতির এক স্থন্দরতম 
নিকেতনে এই চিড়িয়াখানাটি স্থাপিত। সবুজ ঘন পল্পবে আচ্ছাদিত হয়ে 


৯৬ মন্দিরময় ভারত 


ঈাঁড়িয়ে আছে একটি ছোট্ট পাঁহাড়। তার গা দিয়ে চলেছে সপিল গতিতে 
লাল কংক্রীটের রাস্তা, কখন উঁচুতে কখনও নীচুতে, রাস্তার পাশে পাঁশে এক 
একটি লাল ইটের বাড়ি, সেই বাড়িতে বাস করে জন্ত জানোয়ার । বাঁঘের 
ঘরটি তৈরী হয়েছে একটি উচু টিলার ওপর, তাঁর নীচে ঘাসে তরতি একটি 
অনতি প্রশস্ত খাদ। একটি মাংসের টুকরো৷ ফেলে দেওয়া! হয় সেই খাদে, 
হঠাৎ একটি গর্জন শুনে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, এক লাফে বেরিয়ে এসে 
ভক্ষণ করছেন সেই টুকরোটি ব্যা্র পুঙ্গব। শেষ হয় ভক্ষণ, ধীরে স্থস্থে ফিরে 
যাঁন তিনি নিজের বিবরে। 

চিড়িয়াখানা দেখে আমর] গ্যাকুইরিয়াম দেখতে যাই । আরব সাগরের 
সৈকতে দাড়িয়ে আছে খ্যাকুইরিয়ামটি এক অতি রমণীয় পরিবেশে । সামনে 
দিগন্ত প্রসারী আরব সাগর, উত্তাল তরঙ্গ তুলে ছুটে আসছেন কুলের উপর, 
পিছনে লুকিয়ে আছে কাঁচের ঘরে কত জানা-অজীন। মচ্ছিকুল বীভৎস তাদের 
আকৃতি, বিচিত্র তাদের প্রকৃতি । দেখি ঘুরে ঘুরে। তারপর হোটেলে 
ফিরে আসি। 

চা খেয়ে জিনিসপত্র নিয়ে রওন] হই টুটিকোরিণের পথে । যাওয়ার পথে 
দেখে যাই সরকারী দপ্তর, হাইকোর্ট আর বিশ্ববিদ্যালয় । 

যেতে হয় প্রায় ছু'শ মাইল রাস্তা । মোটর চলে বিছ্যুৎ্ গতিতে । গভীর 
রাত্রিতে ফিরি টুটিকোরিণে। যাঁওয়ার পথে দেখে যাই তোতাত্রীর মন্দির। 

পরের দিন সকালের ট্রেনে রওনা হই মাছুরা অভিমুখে । 
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মীনাক্ষী মন্দিরের গোপুরম বৃহদেশ্বরের মন্দির 
মাতরা পৃষ্ঠা ১০০ তাঞ্জোর পৃ! ৬০ 


ক্স্পহ্ম সল্ল্রিক্চ্হেল্ক 


মাদুরা 2 
১। মীনাক্ষী মন্দির ১৯। বসন্ত মণ্ডপম্‌ 


বেলা তিনটেম় আমাদের গাড়ি মাদুর! ষ্টেশনে এসে থামে। স্টেশনের 
বিপরীত দিকেই একটি চৌন্টীবা ধর্মশালা আছে । আমরা সেই ধর্মশালায় 
জিনিসপত্র রেখে, টাডায় চড়ে দেব দর্শনে রওনা হই। সঙ্গে নিয়ে যাই একজন 
গাইভ, বা প্রদর্শক । মিনিট দশেকের মধ্যেই মন্দিরের সামনে পৌছে যাই। 
প্রবেশ করি মন্দিরে । 

মাছুব৷ দক্ষিণ ভারতের প্রীচীনতম রাজধানী, স্থাপন করেন এই রাজধানী 
দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী পাণ্য রাজারা । সম-পর্যায়ে পড়ে উত্তর 
ভারতের মথুরার । 

প্রথম শতাব্দীতে এক পাগ্য রাজা রোম সম্রাট অগাষ্ট্যাসের সভায় দূত 
প্রেরণ করেন। মহাপরাক্রমশালী হন পাপ্য পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে । নবম 
শতাব্দীতে চোঁল, কেরল আর সিংহল পাণ্যের অধিকারে আসে । তাদের 
বাণিজ্য পোঁত বয়ে নিয়ে যাঁয় পণ্যের সম্ভার হ্থদূর বিদেশে । মহান্‌ সমৃদ্বশালী 
হয় মাছুরা। দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগেই চোল রাজা পরাস্তক অধিকার 
করেন মাছুরা, স্বাধীনতা হারায় পাঁণ্ু রাজার। পরব্তাঁ তিনশ” বছর। দ্বাদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে আবার পাণ্য হয় স্বাধীন, ছিন্ন করে অধীনতার 
পাশ। মাছুরা ফিরে পায় তার পূর্বগৌরব, পরিণত হয় দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ 
নগরে, হয় সংস্কৃতি আর কৃষ্টির কেন্দ্রস্থল । ১৩১১ খুষ্টাব্দে মালিক কাফুর 
অধিকার করেন মাছুরা। ধ্বংসে পরিণত হয় মাছুরা, পরিণত হয় কত 
অসংখ্য মন্দির, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দ্রাবিড় স্থাপত্যের । রক্ষা পায় 
না রামেশ্বরমের প্রাচীন মন্দিরও। অস্তহিত হয় পাণ্য দক্ষিণ তারতের 
রজমঞ্চ থেকে । 

মালিক কাফুরের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন একে একে দেবগিরির 
যাদব, তেলিঙ্গীনার রাজা, বরঙ্গলের কাকতীয়, দ্বারসমুদ্রের হোয়মল বল্লাল 
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রাজারা । পরাজিত হন দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম চের, আর চোল 
রাজারাঁও। তার ধ্বংসের লীল। ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ ভারতের দিকে দিকে। 

সৌভাগ্য ভারতের, এই সময়ে স্থাপিত হয় এক হিন্দুরাজ্য দক্ষিণ ভারতে । 
ছুই ভাই, হরিহর আর বুকৃক, নিকটতম আত্মীয় মহীশুরের হোঁয়সল রাজাদের, 
কাজ করেন তার বরঙ্গলের রাজা কাকতীয় প্রতাঁপরুদ্রের অধীনে । ১৩২৩ 
খৃষ্টাব্দে মুসলমান জয় করে বরঙ্গল, পলায়ন করেন দুই ভাই, আনাগুপ্ডিতে 
গিয়ে আশ্রয় নেন। নিযুক্ত হন সেখানকার রাজার অধীনে । মালিক কাফুর 
অধিকার করেন আনাগুণ্ডি। বন্দী হন ছুই ভাই। তাদের রাজধানী দিলীতে 
নিয়ে যাওয়া হয়। উত্তেজিত হন দিল্লীর হিন্দুরা, করেন বিদ্রোহ সম্রাটের 
বিরুদ্ধে। মুক্তি লাভ করেন ছুই ভাই। নিযুক্ত হন আনাগুপ্ডির শাসনকর্তা! । 
শাসন করেন খিলজীর প্রতিনিধি হয়ে। 

সহায় হন তাদের বিছ্যারণ্য, এক খ্যাতিমান পণ্ডিত আর জ্যোতিষী । 
তারই পরামর্শে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে, স্থাপিত হয় রাজধানী বিজয় নগর। 
হুরিহর হন বিজয় নগরের প্রথম স্বাধীন রাঁজা, রাজত্ব করেন ১৩৩৬ থেকে 
১৩৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি একে একে পুনরুদ্ধার করেন মুসলমান অধিকৃত 
হিন্দু রাজ্যগুলি। বিস্তৃত হয় তার রাজ্যের সীমান। উত্তরে কৃষ্ণা নদী থেকে 
দক্ষিণে কাবেরী আর পূর্বে পূর্ব ঘাট থেকে পশ্চিমে পশ্চিম ঘাট পর্যন্ত। 

মৃত্যু হয় হরিহরের, তাঁর ভাই বুকৃক অধিরোহণ করেন সিংহাসনে । 
অলঙ্কৃত করেন মিংহাসন তীর পুত্র দ্বিতীয় হরিহর ১৩৭৯ থেকে ১৪০৪ খুষ্টাব্ব 
পর্স্ত। হন মহারাজাধিরাজ। তিনিই সংস্কার করেন ভ্রাবিড়স্থানের মন্দির, 
সংস্কৃত হয় শ্রীব্গমের আর মাছুরার মন্দিরও। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায় 
বিজয় নগরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজত্ব করেন ১৫৩০ খুষ্টাব্ৰ 
পর্যন্ত । তিনিই সর্ব শ্রেষ্ঠ রাজ। বিজয় নগরের, শ্রেষ্ঠতম সমসাময়িক ভারতের 
রাজাদেরও, বীরত্বে, পাণ্ডিত্যে, কৃষ্টিতে আর রাজনীতিতে । পরাজিত করেন, 
বিজাপুরের আদিল সাহকে আর উড়িত্তার রাজাকে । অন্ক,, তামিলনাদ, 
দক্ষিণ দেশ, রয়লাসীমাঁর অংশ, মহীশৃর, সালসেট আর ত্রিবাঙ্কুর কোচীন তার 
রাজ্যের অন্তভূক্তি হয়। 

পৃষ্ঠপৌধক তিনি নিজের মাতৃভাষা তেলেগর, পৃষ্ঠপোষক সংস্কৃত ভাষারও | 


দ্রাবিড়স্থাঁন ৯৯ 


অলঙ্কত করেন তার রাজসভা, আটজন কবি, খ্যাত তার। অগ্টদিগগজ নামে। 
তিনি নির্মাণ করেন বহু মন্দির, মন্দির দ্রিয়ে শোঁভিত করেন সারা দক্ষিণ 
ভারত, শোভিত হয় কাঁঞীপুরম, চিদাম্বরম আর ভেলোর। বুকে নিয়ে আছে 
এই সব মন্দির শ্রেষ্ঠ বিজয় নগরের স্থপতির শিল্প-সম্ভার, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দ্রাবিড় 
স্থপতিরও। প্রতীক এক অনুপম সৃষ্টির, এক গৌরব্ময় কীত্তির । উপনীত 
হয় বিজয় নগর সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ শিখরে, পরিণত হয় সভ্যতা, সংস্কৃতি আর 
কষ্টির কেন্দ্রস্থলে। পরিচিত হয় বিজয় নগর এশিয়ার স্ন্দরতম নগর বলে। 
দ্রাবিড় স্থপতি, দ্রাবিড় ভাস্কর আর ত্রাঁবিড় শিল্পী ফিরে পায় হৃত গৌরব। 

১৫৫৯ খুষ্টাব্ধে বিশ্বনাথ, বিজয় নগরের এক সেন। নায়ক, অধিকার করেন 
মাছুরার সিংহাসন, স্থাপিত হয় মাছুরাঁতে নায়ক বংশ । ১৬২৩ খৃষ্টাব্ব থেকে 
১৬৫২ খুষ্টাব্ব পর্যন্ত অলঙ্কৃত করেন মাছুরার সিংহাসন। তিরুমল নায়ক, 
সর্ব শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের | তিনিই নির্মীণ করেন মন্দির, মাঁছুরাতে, ভ্রিচিনো- 
পল্লীতে, শ্রীরঙ্গমে, চিদাান্বরমে, আর তাঁঞ্জোরে | নির্ধাণ করেন মাছুরাতে, বসস্ত- 
মণ্ডপম্‌, বুকে নিয়ে আছে এই সব মন্দিরগুলি শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন, 
প্রতীক এক গৌরবময় স্যষ্টির। ১৭৩৬ খুষ্টাব পর্যস্ত নাঁয়করা রাঁজত্ব করেন 
মাছরাঁতে আর ত্রিচিনোপলীতে | শেষে কর্ণাটকের নবাবের ষড়যন্ত্রে সিংহাসন- 
চ্যুত হন শেষ নায়ক নুপতি রাণী মীনাক্ষীদেবী। লুপ্ত হয় মাছুরার গৌরব, 
অবসান হয় দক্ষিণ ভারতের এক গৌরবময় যুগের । 

শৈব মন্দির, বিগ্রহ স্বন্দরেশ্বর আর দেবী মীনাক্ষী। শুনি পার্বতীর অবতার 
এই মীনাক্ষীদেবী। বিবাহ হয় তার সুন্দরের সঙ্গে। তাই সহপুজিতা। 
স্ন্দরের । মন্দিরটিও মীনাক্ষীর মন্দির নামে খ্যাতি লীভ করে। 

একটি বিশাল আয়তক্ষেত্রের মধ্যে এই মন্দিরটি অবস্থিত, তাঁর ছুই বাহুর 
পরিধি ৭২” ৭২৯, অপর ছুই বাহুর ৮৩৪ ৮৮৫২ ফিট। একটি উচু প্রাচীর 
প্রাঙ্গণটিকে বেষ্টন করে আছে। দাড়িয়ে আছে বাইরের প্রাঙ্গণের চার 
প্রবেশ দ্বারে চারিটি ১৫* ফিট্‌ উচু বিশাল গোপুরম, বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ 
দ্রাবিড় শিল্প-সম্ভার । আছে আরও ছয়টি ক্ষুদ্রতর গোঁপুরম। তিনটি আছে 
দ্বিতীয় গ্রাকারে, ছইটি মীনাক্ষী প্রাকারে, একটি শোভা করে আছে অষ্টশক্তির 
প্রবেশ ঘার। তারাও অন্পম শিল্পসম্পদে । 
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স্ন্দরেশ্বর আর মীনাঁক্ষীর মন্দির ছাড়াও আছে ছু'টি গণেশের মন্দির, 
স্থত্রমনিয়ামের মন্দির, মন্দীমণ্ডপ বেদী আর যবনদ্বীপেশ্বরের মণ্ডপ । মন্দির 
নবগ্রহের, নটেশ্বরের আর অষ্টলক্ীর। আছে মুভালি পিলাই মণও্পমূ, 
ষোল-স্তসতযুক্ত মণ্ডপম্‌ আর সহশ্রস্তস্ত/মণ্ডপম। আর আছে বীর বসন্ত বাঁয়ের 
মণ্ডপম্‌, কল্যাঁণ স্বন্দর মণ্ডপম্‌, নিমিত হয় ১৭০৭ থুষ্টাব্ধে, সর্ববৈয়াকরণ মণ্ডপম্‌ 
ও চিত্র মগ্ডপম্। আছে তত্ব শুদ্ধির মন্দির, নিমিত হয় ১৭০০ খৃষ্টাব্দে, আর 
মাছুরা নায়কের মন্দির। শোভা করে আছে একটি টেপাঁকুলম ব। পবিত্র 
পু্ধরিণী। তার নাম সোনার পদ্মের পুষ্ষরিণী। 

আমর! বিস্ময়ে মুগ্ধ হই, স্তব্ধ হই দেখে গোপুরমের অঙ্গের আর শীর্দেশের 
শিল্প-সম্তার। দেখি তাঁদের অঙ্গে কত অনবদ্য গঠন, দেব-দেবীর মুত্তি, কত 
স্থগ্্তম লতাপাতা আর ফুল। যেমন মহিমময় তাঁদের পরিকল্পন1, তেমনই 
অনবদ্য বূপদান। দেখি মাছুরাঁর স্থপতির এক অনুপম সৃষ্টি, স্য্টি এক গৌরব- 
ময় যুগের। এইখানেই, নয় কাঞ্চীপুরমে, নয় চিদান্বরমে, নয় শ্রীরঙগমেও, 
গোপুরম স্থাপতা পায় পূর্ণ পরিণতি, লাঁভ করে চরম উৎকর্ষ। রেখে যাঁন 
তাঁরা শ্রেষ্ঠ প্রতীক দ্রাবিড় গোপুরমের, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন | দেখে হয় না পরিতৃপ্তি, 
মেটে না আশ. শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক । শ্রদ্ধা জানাই তীঁদের স্থ্টি 
কর্তাকে, জানাই শিল্পীদেরও। ঘুরে ঘুরে দেখি আরও তিনটি গোপুরম, তার! 
শোভা করে আছে বাইরের প্রীকাঁরের প্রবেশ পথগুলি। সমপর্যায়ে পড়ে 
প্রথম দেখ। গোপুরমটির, সবগুলিই অপরূপ, মহিমময় । বিস্ময় বাঁড়ে মনে। 
পাণ্ড একটি ছোট্র ভাণ্ডা দ্রিয়ে আঘাত করে একটি গোপুরমের অঙ্গ। বার 
হয়ে আসে স্বর, ক্রমে পরিবত্তিত হয় স্বরে, শোন] যায় সা, রে, গা, মা পা, ধা, 
নি। অবাক হই শুনে। 

প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে প্রবেশ করি স্ন্গরেশ্বরের মন্দিরে । প্রবেশদ্বারে 
শোভা পায় অপরূপ স্তস্তভ। তার অঙ্গে বিরাজ করেন স্বামী-লিঙ্গনাথম, 
প্রকুষ্ট নিদর্শন প্রতিমুত্তির। দেখে মুগ্ধ হয়ে তক্তিভরে পুজা দিয়ে বেরিয়ে 
আমি মন্দির থেকে । স্থন্দরেশ্বরের প্রাকার অতিক্রম করে আমর! উপস্থিত 
হই মীনাক্ষীর প্রাকারের প্রবেশদ্ারে। শোভা করে আছে প্রবেশদ্বার 
একটি গোপুরম, ক্ষুদ্রতর, কিন্ত তার অঙ্গে আর চুড়াতেও আছে অনবদ্য 
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শিল্প-সম্ভার। দেখে মোহিত হই। মন্দিরে প্রবেশ করে পুজা ও আরতি 
দিয়ে দেখি নন্দী মণ্ডপ । দেখি দেবতাঁর দিকে মুখ করে মঞ্চের উপর বসে 
আছেন এক জীবন্ত নন্দী । 

নন্দী মণ্ডপ দেখে আমরা একে একে দেখি স্ুত্রমনিয়ামের মন্দির, গণেশের 
মন্দির, কবির কলেজ, নটেশের মন্দির আর বেদী । দেখি নবগ্রহের মন্দিরও। 
দেখি যবনদ্বীপেশ্বরের মণ্ডপম্‌, মুদালি পিলাই মগ্ডপম্‌, বীর বসন্ত মগ্ডুপম্‌ কল্যাণ 
স্নন্দর মণ্ডপম্‌ আর 'চিত্রা মণ্ডপমূ্। অঙ্গে নিয়ে আছে এই সব মণ্ডপম্‌ 
অপরূপ শিল্পসম্পদ, মাছুরাঁর স্থপতির শ্রেষ্ঠ দান, সন্দরতম দান দ্রাবিড়স্থানের 
স্থপতিরও | 

একটি স্ন্দর গোঁপুরম অতিক্রম করে আমর! গুবেশ করি অষ্টলক্ষ্মীর মণ্ডপে । 
বুকে নিয়ে আছে এই মণ্ডপটিও অপরূপ শিল্প-সম্ভার । দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে । 

একটি প্রাকার অতিক্রম করে আরও একটি ক্ষুত্র গোপুরমের নীচে দিয়ে 
উপস্থিত হই সোনার-পদ্মের পুঞ্ষরিণীর পাড়ে। বুকে নিয়ে আছে এই 
গোপুরমটিও অপরূপ কারুকার্য। রুদ্ধ হয় আমাদের গতি, স্তত্তিত হই এই 
পু্ষরিণীর সৌন্দর্য দেখে। একটি আচ্ছাদিত তোঁরণে বেষ্টিত হয়ে আছে 
পু্ষরিণীটি ৷ দেখে মুগ্ধ হই তাঁর স্ষমা। অনবদ্য গঠন এই তোরণের স্ত্তগুলির, 
আর অন্থপম তাদের অঙ্গের ভূষণ। তৈরী করেন শিল্পী এই স্তম্তগুলি যুগ যুগ 
ধরে, মিশিয়ে দেন মনের সবখাঁনি মাধুরী, ঢেলে দেন হৃদয়ের সমস্ত এশ্বর্য। 
স্ট্র করেন এক সৌন্দর্ধের নিকেতন, এক স্বপ্নপুরী, এক ইন্দ্রলৌোক। তার 
কাছে পরাজয় ত্বীকাঁর করে চিদান্ধরমের পার্বতীর মন্দিরের অলিন্দ, হার 
মানে জন্বকেশ্বরের অপরূপ অলিন্দও। তাই এই তোরণ নিদর্শন দ্রাবিডস্থপতির 
শ্রেষ্ঠ কীতির, প্রতীক এক গৌরবময় স্থক্টির। অপরূপ দর্শন এই পুরিণীটিও। 
হয় এক অনবদ্য সমন্বয় পুষ্চরিণীতে আর তাঁর চারপাশের তোরণেতে। স্য্টি 
হয় এক স্বগর্যয় পরিবেশ । আমর] বসে পড়ি সেই পুষ্করিণীর পাঁড়ে, বসে বসে 
দেখতে থাকি তার অন্থুপম রূপ । দেখে হয়না পরিতৃপ্তি, মেটে না আশ, 
দেবি স্তব্ধ হয়ে। সংবিৎ ফিরে পাই গাইডের ভাকে । ধীরে ধীরে প্রাকারের 
বাইরে আসি, নিবেদন করে আসি শ্রদ্ধার অগ্ুলি, ডালি উজাড় করে 
দিয়ে আমি। 
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অনেকগুলি প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে আমরা সভাপতির মন্দিরে উপস্থিত 
হই। ষোলটি অনবদ্য স্তস্তে শোভিত হয়ে আছে মন্দিরটি । বুকে নিয়ে আছে 
স্তসগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মাছুরার স্থপতির শিল্প-সম্ভারের | দেখি মুগ্ধ-বিম্ময়ে । 

সবশেষে দেখতে যাঁই সহম্রস্তস্ত মণ্ডপমূ। নির্মাণ করেন এই মগ্ুপম্টি 
অরীয়নায়কম মুভালি, বিশ্বনাথ নায়কের মন্ত্রী ১৫৬০ খুষ্টাব্বে। অপরূপ স্তস্ত 
বুকে নিয়ে আছে এই মণ্ডপটি। পরিণত হয়ে আছে এক ্বপ্নলোকে, এক 
ইন্দ্রপুরীতে। এক একটি সম্পূর্ণ পাথর কেটে নিমিত হয়েছে স্তস্তগুলি। 
তাঁদের সঙ্গে দাড়িয়ে আছে কত অশ্ব, পৃষ্ঠে নিয়ে কত নর, কত নারী । কাঁরও 
অঙ্কে শোভা পান দেব-দেবী, বিরাঁজ করেন কত বিভিন্ন মৃতিতে আঁর বিচিত্র 
ভঙ্গিতে । গড়েন স্থপতি এই সব মৃতি স্তস্তের অঙ্গে, ঢেলে দিয়ে মনের সমস্ত 
মীধুরী, উজাড় করে দেন হৃদয়ের সবখানি এইখবর্য। সৃষ্টি করেন এক একটি 
সৌন্দর্ধের প্রত্রবণ। প্রতীক চরম উৎকর্ষতার, এক গৌরবময় যুগের । এই 
সময়েই দ্রাবিড় স্থাপত্য, দ্রাবিড় ভাক্বর্ধ উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ট শিখরে, লাভ 
করে চরম উৎকর্ষতা । 

দেখি মুগ্ধ-বিস্ময়ে শ্রদ্ধানিবেদন করি অরীয়নায়কম মুভাঁলিকে । জানাই 
শিল্পীদেরও। অমর তার! ইতিহাসের পাতায়। অমরত্ব লাভ করে মাছুরাও» 
অমর হয় ভারতবর্ষ, পায় অেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের শিল্পের দরবারে । সঙ্গে 
নিয়ে আসি স্বৃতি যা আজও মনের মন্দিরে অস্লান হয়ে আছে। 


২. 


পরের দিন মকালে উঠে চা ও জলযোগ সেরে, বসন্ত মণ্ডপম্‌ দেখতে 
যাই। খ্যাতিলাভ করে এই মণ্ডপম্‌ পেরুমল নায়কের চৌন্টশী নামে, পরিচিত 
পুড়ু মগ্ডপম্‌ নামেও । 

ঘুমিয়ে আছেন পেরুমল নায়ক, শ্রেষ্ঠ রাজা নায়ক বংশের, সোনার 
পাঁলস্কে। তার শিয়রে এসে দীড়ান মন্দিরের দেবতা হ্ন্দরেশ্বর,। অপরূপ 
তার মৃতি। বলেন দেবতা, “নির্মাণ কর রাজা একটি সভাগৃহ, রচন৷ কর একটি 
মণ্ডপ, যা হুবে এই্বর্যময়ী, অতুলনীয় হবে শিল্প-সন্তারে। হবে আমার মর্যাদার 
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উপযুক্ত, যোগ্য হবে আমার মহিমারও। বাঁস করবো আমি সেই মণ্ডপে, 
পতি বছরে কাটাব দশদ্দিন, যখন আদবে গ্রীন্মঝতু, কষ্টদায়ক হবে মন্দিরের 
অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অবস্থান । আমি ত্যাগ করে আঁসবে। মন্দির, মণ্ডপে বসেই 
রাজার পুজা গ্রহণ করবো। পুজা দেবে প্রজারাও, হবে মহা আড়ম্বর, 
সমারোহের হবে না কোন ক্রটি |” 

নিদ্রা ভাঙ্গে রাজার, ভাকেন পাত্র-মিত্রদের, সভাসদেরাঁও এসে হাজির 
হন। হয় পরামর্শ পরের দিন থেকেই স্থরু হয় মণ্ডপের নির্মাণ। উইলসন 
সাহেবের মতে ঘটে এই ঘটনা ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে, পেরুমল নায়কের রাজত্বের 
দ্বিতীয় বর্ষে। লাগে দীর্ঘ বাইশ বছর, সম্পূর্ণ হয় মন্দির নির্মাণ ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে । 
ব্যয় হয় প্রায় এক মিলিয়ান ষ্টালিং। ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে, 
নির্ধাণ স্থরু হয় এই মণ্ডপের ১২৬ খৃষ্টাব্দে, শেষ হয় ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে, লাগে 
এক লক্ষ পন ব৷ ছু'লক্ষ ষাট হাঁজার টাকা । শ্রেষ্ঠ কীতি পেরুমল নায়কের, 
সমসাময়িক এই মণ্ডপটি, রামেশ্বরমের মন্দিরের দরদালানের, নির্মাণ করেন 
রামনাদের সেতুপতি বংশের রাঁজা উদয়ন। অনুরূপ গঠনে আর শিল্প-সম্ভারে। 
উন্নত আর মহান্‌ সংস্করণ-চিদাপ্রমের পার্বতীর মন্দিরের, নিমিত হয় দু'শ 
বছর আগে। কিন্ত সুশ্রী নয় পার্বতীর মন্দিরের মত, নয় তেমন রমণীয়ও । 

সাজান স্থপতি এই মগ্ডপ্েরে সম্মুখভাঁগকে অপরূপ সাজে, ক্ষোদ্দিত করেন 
কত সিংহ মৃতি। তারা কত হপ্তিকে পদদলিত করে। অশ্বপৃষ্ঠে বসে আছে 
একদল সৈন্য । দাঁড়িয়ে আছে তাদের সামনে অনেকগুলি পদাঁতিক সৈন্য হাতে 
নিয়ে ঢাল। অশ্বের পা পদীতিকের হাতের ঢাল স্পর্শ করে। শিকার করে 
তার] কত ব্যান্ব। বিস্মিত হই দ্েখে। 

মণ্ডপটির দালানের দৈর্ঘ্য ৩৩৩ ফিট, প্রস্থ ১০৫ ফিট। প্রাস্তদেশে একটি 
মন্দির । মন্দিরকে তিনটি গলিপথ বেষ্টন করে আছে। রামেশ্বরমের দর- 
দালানে আছে একটিমাত্র গলিপথ। রচিত হয় একটি অলিন্দ, অপরূপ 
স্তস্ত দিয়ে শোভিত সেই অলিন্দটি ৷ চার সারিতে দাড়িয়ে আছে এই স্তম্গুলি। 
বিভিন্ন প্রতিটি স্তম্ভের গঠন, বিভিন্ন তাদের অঙ্গের আর শীর্যদেশের শিল্প 
সম্ভীর। তাঁদের বুকে আর চূড়ায় শোভা পায় অনবদ্য, সুক্্রতম আর বিস্তৃত 
ভাশ্বর্ষের নিদর্শন, নিদর্শন এক মহিমময় এক গৌরবময় ত্ষ্টির, প্রতীক চরম 
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উৎকর্তার। কঠিন স্ফটিক পাথর কেটে নিমিত হয় মন্দিরটি ও তাঁর 
স্তস্তগুলি। অনবদ্ধ কেন্দ্রস্থলের সারির স্তস্তগুলি, অনুপম শিল্প-সম্ভারে আর 
মহিমময় পরিকল্পনায় । আছে প্রতিটি স্তত্তের অঙ্গে একটি করে, প্রমাণ 
আকৃতির প্রতিমূত্তি। যেমন তাঁদের গঠন সৌষ্ঠৰ, তেমনই প্রাণবন্ত তারা । 
আরও সুক্মতম আরও স্থদুরপ্রসারী তাদের অঙ্গের শিল্প-সম্ভার। পরিচয় 
দেয় শ্রেষ্ঠ শিল্পজ্ঞানের। স্থপ্টি করে এক সৌন্দর্ষের প্রবণ, এক নন্দনকানন, 
এক স্বপ্রলোক, দেখি মুগ্ধ বিন্ময়ে, স্তব্ধ হয়ে দেখি । মনে মনে বরণ করি 
এই মহিমময় সুন্দরকে, শ্রদ্ধা নিবেদন করি পেরুমল নায়ককে, আর অমর 
শিল্পীদের, অমর আজ মাছুরা ইতিহাসের পাতায়, শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ভারতের 
স্থাপত্য শিল্প বিশ্বের দরবারে । তাই আজ আসে দলে দলে, আসে দেশ- 
বিদেশ থেকে যাত্রী, দিয়ে যায় শ্রদ্ধার অঞ্জলি, ডালি উজাড় করে দিয়ে যায়। 
সঙ্গে নিয়ে আসি ম্বতি যা উজ্জল হয়ে থাকে জাগরণে, শয়নে আর স্বপনে । 

বসস্ত মণ্ডপের বিপরীত দিকেই দীড়িয়ে আছে এক অতিকায় গোপুরম। 
পরিচিত রায় গোঁপুরম নামে । 

পেরুমল নায়কই এই গোপুরমটির নির্মাণ স্থরু করেন। দুর্ভাগ্য ভারতের, 
মৃত্যু হয় অন্তরায়, স্থযোগ হয় না গোপুরমটিকে সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া, রয়ে যায় 
অসম্পূর্ণ অবস্থায়। হত যদ্দি সম্পূর্ণ রচিত, হত এই গোপুরমটি ভারতের 
বিশালতম আর প্রকৃষ্টতম গোপুরম । পরাজয় স্বীকার করতে হত শ্রীরঙ্গমের 
অসমাঞ্ধ গোপুরমদেরও | 

অঙ্গে নিয়ে আছে এই গোপুরমটি সুক্মতম লতাপাতা আর ফুল, ভূষিত 
হয়ে আছে অনবদ্য আর স্থন্দরতম শিল্প-সম্ভারে। প্রতীক এক গৌরবময় 
যুগের, নিদর্শন শ্রেষ্ট স্থষ্টির। দেখি মুগ্ধ বিন্ময়ে। 

আর একবাঁর পেরুমল নায়ক ও শিল্পীদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধীরে ধীরে 
মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি । তারপর টাাঁয় চড়ে ধর্মশালাঁয় ফিরে আসি। 

ভোরের ট্রেনে ধনুক্ষোটি অভিমুখে রওনা হই। 


ঞএক্াদস্ণ শল্রিত্চ্ছিদ 
রামেশখ্বরম্‌  রামলিলেশ্বরমের মন্দির 


ট্রেন অতিক্রম করে মাছুর! ষ্টেশন । চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি 
ছবি, চিত্র এক পুরাকাহিনীর। “ছুই ভাই রাম আর লক্ষণ দীড়িয়ে আছেন 
সমুদ্রের এপারে, ' হাতে নিয়ে ধনুর্বাণ। লুটিয়ে পড়েছে তাঁদের পায়ের উপর 
সমুদ্র । পাথরের টুকরো মাথায় নিয়ে অসংখ্য বানরসেনা নিযুক্ত আছে 
সমুদ্রবন্ধনের কাজে। নির্মাণ করছে একটি সেতু । ওপাঁরে উৎসবে মুখরিত 
স্বর্ণলঙ্কা। প্রতি ঘরে জলছে আলো, চলেছে আনন্দের উৎ্সব। তাঁর ধ্বনি 
প্রকম্পিত হয়েছে সারা লঙ্কার আকাশে, বাতাসে । জলে নাই আলো শুধু 
অশোক কাননে । নাই সেখানে কোন উৎসবের আয়োজন । নিভৃতে 
একাঁকিনী অন্ধকারে বসে আছেন সীতাদেবী। চোঁখের জলে প্রাবিত হচ্ছে 
তাঁর বুক । তিনি প্রিয়তমের আগমনের প্রতীক্ষা করছেন, কবে আসবেন 
শ্রীরামচন্ত্র, উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন তাকে দুরাত্ম। রাঁবণের কবল থেকে ।” 

রামনাদ জেলায় পামবাম দ্বীপে ধন্ুফ্ষোটি আর রামেশ্বরম্‌ অবস্থিত। 
অনেকগুলি ছোট বড় ষ্টেশন অতিক্রম করে আমাদের ট্রেন রামনারদদে এসে 
পৌছায়। এখান থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দুরে পাঁমবাঁম ষ্টেশন । সেখান 
থেকে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যোল মাইল গেলে ধন্ুক্ষোটি, উত্তর-পূর্বে সাত 
মাইল দূরে রামেশ্বরম্‌। 

রামনাদ ষ্টেশন ছেড়ে কিছুদূর আসবার পরই আমাদের ট্রেন চলতে 
থাকে একটি সেতুর উপর দিয়ে। দেখি দক্ষিণে, বামে, সামনে যতদূর দৃষ্টি 
চলে, শুধুই জল। মাঝে মাঝে পাথরের স্তুপ, কোথাও জলের উপর মাথা 
উচু করে দাড়িয়ে আছে, কোথাও বা জলের নীচে। আমার স্ত্রী বলেন, 
“এইটিই সেতুবন্ধের সেতু, আমরা চলেছি সমুদ্রের উপর দিয়ে-_” সমর্থন 
করেন এক সহ্যাত্রীও। বলেন, “এইখানেই ছিল সেতুবন্ধের সেতু, তার উপর 
ইংরাজ নির্মাণ করেছে এই পুল ।” 

গাড়ি এসে পামবাম ষ্টেশনে থামে, আমাদেরও ভুল ভাঁঙে। সমুদ্র নয়, 
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-_-আমরা অতিক্রম করি একটি “ব্যাক ওয়াটার” বা খাঁড়ি। পূর্ব উপকূলের 
বৈশিষ্ট্য এই খাড়ি। সমুদ্রের জল এসে ভিতরে প্রবেশ করে, তারপর 
সমান্তরালে প্রবাহিত হতে থাকে, স্থষ্টি হয় খাঁড়ির। দূর থেকে দেখে মনে 
হয় সমুদ্রই বুঝি। এই খাড়ির বুকের উপর দিয়ে যাতায়াত করে বড় ব্ড 
নৌকা, যায় ট্টীমারও, বয়ে নিয়ে পণ্য, দক্ষিণ ভারতের একপ্রান্ত থেকে 
অন্য প্রান্তে । | 

বেলা বারোটায় আমাদের ট্রেন ধন্ুক্ষোটি ষ্টেশনে এসে থামে । গাড়ি 
থেকে নেমে ষ্টেশনে জিনিসপত্র রেখে, আমরা সঙ্গমস্থলের উদ্দেশ্ঠটে রওনা 
হই, যেতে হয় পদক্রজে, খালি পায়ে। প্রায় ছু'মাইল পরিধি নিয়ে একটি 
ত্রিতূজের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর ছু'পাঁশ দিয়ে গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে 
বঙ্গোপসাগর, বিন্দুতে এসে মিশেছে । নাই দেখানে কোন উদ্দামতা সাগরের, 
আছে প্রশান্ত আর সৌম্য মুতিতে। এই ত্রিভুজেরই আর এক বিন্দুতে, 
ধন্ুফষোটি পিয়ার, দীড়িয়ে আছে সেখানে একখানি জাহাজ, যাচ্ছে সিংহলে। 
যেতে হয় এখান থেকেই । 

সহজ নয় বালির উপর দিয়ে পথ চলা, তাই আঁমার্দের যেতে হয় একেবারে 
তটের উপর দিয়ে। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তরই সমুদ্রের বুক থেকে ছুটে 
আসে এক বিপুল তরঙ্গ, প্লাবিত করে তটভূমি, ভিজে যায় আমাদের সর্বা্জ, 
ব্যহত হয় গতি। শেষে অতিকষ্টে সঙ্গমস্থলে উপনীত হই । 

দুরে, সাগরের বুকে, একটি সেতুর মত দেখা যায়, এ সেতুই নাকি বাঁনরেরা 
তৈরী করেছিল, আর, এ সেতুর উপর দিয়েই নাঁকি শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্র অতিক্রম 
করে লঙ্কাঁয় উপস্থিত হয়েছিলেন । রাঁবণকে হত্যা করে সীতাদেবীকে উদ্ধার 
করে এনেছিলেন। তাই বুঝি সমুদ্র এখানে এত প্রশান্ত, জগৎবাঁসীকে বলছে, 
“এখানে কি আমি ক্ষুব্ধ হতে পারি, এই কূলেই আমি শ্ররামচন্দ্রের পদধুলি 
লাভ করে, ধন্য হয়েছি, হয়েছি পরম পবিভ্র।” তাই আজ সেতুবন্ধ মহা- 
তীর্থের অন্যতম ৷ 

আমর! কিছুক্ষণ সমুদ্রের তীরে বসে থাকি । ওপারেই স্বর্ণলঙ্কা ভেসে ওঠে, 
একে একে মনের পর্দায় কত ছবি, চিত্র কত পুরা কাহিনীর । তারপর আ্বান 
করে, পূজা দিয়ে ষ্টেশনে ফিরে আদি । মিনিট পাঁচেক পরেই গাঁড়ি ছাঁড়ে। 
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এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের ট্রেন রামেশ্বরম্‌ ষ্টেশনে এসে পৌছাঁয়। 
একটি টাঁডায় চড়ে মন্দিরের দরজায় উপস্থিত হই । থাকবার ব্যবস্থা হয় একটি 
“রেষ্ট হাউসে” দীড়িয়ে আছে রেষ্ট হাঁউসটি মন্দিরের পশ্চিম গোঁপুরমের 
একেবারে গায়ে। আছে এখানে খাঁন তিনেক ঘর, একটি রান্নার জায়গ! 
আর বারান্দ!। বাঁরান্দা থেকে দেখা যায় বঙ্গোপসাগর, দিগন্তে গিয়ে 
মিশেছে, মিশেছে নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র। 

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, চায়ের পর্ব শেষ করে মন্দির দর্শনে বেরিয়ে পড়ি। 
মন্দিরের সামনে গিয়ে আমর! মুগ্ধ বিম্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাই। যেমন 
উচু গোপুরমূ, তেমনই বিরাট মন্দির, একেবারে কল্পনার অতীত। পদতলে 
তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলে বঙ্গোপসাগর ঝাপিয়ে পড়ছে কূলে, ছুটে আসছে 
অন্ধ আবেগে, অবিরাম গতিতে, আছে শ্রীরামচন্দ্রের পায়ের উপর লুটিয়ে 
পড়বার জন্য, যেমন পড়েছিল ত্রেতাঁধুগে। কিন্তু সহ হল না কলির মানবের, 
সেতৃপতি বংশের রাজাদের । তারা নির্মাণ করলো৷ একটি মন্দির, প্রতিষ্ঠা করলো 
দেবতাকে সেই মন্দিরে। তারপর মন্দিরকে বেষ্টন করে রচিত হল এক 
প্রাচীর, যেমন উচু, তেমনই দূর্তে্য। স্থরক্ষিত হল প্রবেশদ্বাও এক 
স্থমহান গোপুরম্‌ দিয়ে। দীড়িয়ে রইল মুখোমুখি হয়ে এক বিশাল মহিমময় 
মন্দির আর অসীম, অন্তহীন সমূদ্র। মাথা কুটতে লাগলো সমুদ্র বছরের পর 
বছর, যুগের পর যুগ, যদি পায় একটুখানি পায়ের পরশ, ধন্য হবে জীবন । 

শুনি সীতাদেবীকে উদ্ধার করে অযোধ্যাঁয় ফিরবার পথে শ্রীরামচন্দ্র পিতৃ 
তর্পণ করবার জন্য প্রথমে এই সমুত্রেক্ট তীরে এসেই পুষ্পক রথ থেকে নামেন। 
কিন্তু মেলে না৷ চাঁল, চালের অভাবে বাঁলি দিয়েই বানান পিণ্ড। সমুদ্রের 
ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেন সেই পিও, পিতা দশরথ। তার স্থতি 
বুকে নিয়ে আছে এখানকার সমৃদ্র তীরের বালি, ধরে আছে চালের আকার । 

বাসন৷ জাগে মনে সীতাদেবীরও শিবপূজা করবার । শোনামাত্র ভক্ত 
শ্রেষ্ঠ হন্ছমান ছোটেন বারানসীতে, বিশ্বনাথকে আনতে যান। কিন্তু আসেন 
ন৷ বিশ্বনাথ, আনতে হয় অন্য শিব, তাই তার ফিরতে বিলম্ব হয়। এ দিকে 
সীতাদেবীর ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে। রাঁমচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে তিনিও 
সমুদ্রের বালি দিয়েই গড়েন এক শিব লিঙ্গ । তাকে ত্তি তরে পূজা করেন । 
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প্রতিষ্ঠা করেন সেই শিবকে এই সমুদ্রের তীরে, রামলিঙ্গেশ্বরম্‌ নামে পরিচিত 
হন সেই শিব। প্রতিষ্ঠা করেন এক দেবীকেও, পরিচিতা সেই দেবী পর্বত 
বধিণী নামে। 

এমন সময় হন্মানও বাঁরাণপী থেকে শিব নিয়ে ফিরে আসেন। ক্ষুব্ধ 
হন তিনি সীতাদেবীর আচরণে, হন ক্রোধে উন্মত্ত। প্রতিষ্ঠা করেন সীতাদেবী 
তার আনিত শিবকেও, প্রশমিত হয় ভক্ত শ্রেষ্ঠ হনুমানের ক্রোধ, হন সন্তষ্ঠও ৷ 
প্রতিষ্ঠিত হন এক দেবীও। কাশী থেকে নিয়ে আসা হয়, তাই বিশ্বনীথ 
ত্বামীন নামে খ্যাত এই শিব লিঙ্গটি। বিশালাক্ষী নামে খ্যাতি লাভ করেন 
দেবীও। যাত্রীদের আগে বিশ্বনাথ স্বামীন আর বিশালাক্ষীকে পৃজ। দিয়ে 
পরে রামলিপেশ্বরম আর পর্বত বধিণীকে পূজা দ্রিতে হয়। বজায় থাকে ভক্তের 
অভিমান, প্রমাণিত হয় ভক্তই শ্রেষ্ঠ এ জগতে। পুজিত হন এই মন্দিরে 
ভক্ত শ্রেষ্ঠ হ্থমানও, বিরাজ করেন এক মহিমময় মৃতিতে। পরিচিত হয় 
এই স্থান রামেশ্বরম নামে, পরিণত হয় মহাতীর্থে। 

মন্দিরের ভিতরের শিলীপিপি থেকে জাঁনা যাঁয় কঠিন চুনের পাথরের তৈরী 
রামলিঙ্গেশ্বরমের লিঙ্গ ও দেবী আর গোপুরমটি পঞ্চদশ শতাব্ীতে নিমিত হয়, 
নির্মাণ করেন সেতৃপতি বংশের শ্রেষ্ট রাজা উদয়ন । গিংহলের রাজ! পররাজ 
শেখর তাঁকে সাহায্য করেন। ভ্রিকোন মালাইতে তৈরী হয় নতুন পদ্ধতির 
পাথর । ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্ীতে সেতৃপতি বংশের অন্য রাজারা নির্মাণ 
করেন মন্দিরের বাকী অংশ, লাগে একশ সত্তর বছর । তাদের মধ্যে ছিলেন 
রঘুনাথ তিরুমালাই, বিজয় রঘুনাথ তে্বীর, আর মগ্রামলিঙ্গ তেবার। আছে 
এই মন্দিরে তীদের প্রস্তরে নিমিত প্রতিমৃতি। এই সময়েই তারা বিভিন্ন 
শিল্প-সম্ভারে সাজান এই মন্দিরকে | সমৃদ্ধিশালী হয় মন্দির । সমৃদ্ধিশালী হন 
রামনাদের সেতুপতি বংশের রাজারা, উপনীত হন উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে । 
উপনীত হয় দ্রাবিড় স্থাপত্যশিল্পও এক গৌরবময় যুগে, রেখে যাঁয় ভারতের 
বুকে শ্রেষ্ঠ আর স্বন্দরতম নিদর্শন । শোভা পায় অনুরূপ অপরূপ মন্দিরে, মাদুর 
আব শ্রীরঙ্ষম, নির্ধাণ করেন নাঁয়ক শ্রেষ্ঠ তিরুমল নায়ক । 

দুইটি বৃহৎ প্রাঙ্গণে বেষ্টন করে আছে মন্দিরটিকে, বেষ্টিত হয়ে আছে সম্ত 
মন্দিরটি একটি কুড়ি ফিট উচু ছুর্ভে্য প্রাচীর দিয়েও। রচিত হয়েছে 
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মন্দিরের তৃতীয় প্রাকার। তিন প্রবেশ পথে শোভা পায় তিনটি গৌপুরম, 
অঙ্গে নিয়ে আছে গোপুরমগ্ডলি স্থন্দরতম আর কুক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভীর | 

উততীর্ণ হয় সন্ধ্যা। রাত্রির অন্ধকার ছেয়ে ফেলে দ্রিগন্ত। আমরাও 
রেষ্ট হাউসে ফিরে আসি। দেখি ইতি মধ্যেই সেখাঁনে সমীগত হয়েছেন 
জনকতক পাণ্ডা। তারা সৌজন্যের প্রতিমৃত্তি, বিনয়ের অবতার, তাঁদের 
একমাত্র কাঁমনা কিসে হবে আমাদের মঙ্গল, বাসন! অন্তরতম প্রদেশের । 
বলবামাত্র তাঁরা আমাদের ব্যবহারের জন্য কিছু রান্নার বাসন আঁর ছু"টি 
হারিকেন লন তীদের বাঁসা থেকে নিয়ে আমেন। 

তারপর স্থরু হয় রামেশ্বরমের মহিম! কীর্তন, বলেন, “পাঁচশ টাঁকা দিলেই 
হবে নাকি আমাদের অক্ষয় স্বর্গলীভ।” সমস্তই তাঁরা করবেন, আমরা শুধু 
টাঁক1 দিয়েই খালাম। যত বলি, নই আমরা পুণ্য লৌভাতুর, বাসনা নাই 
অক্ষয় স্বর্গ লাভের । এসেছি মন্দির দর্শনে, মন্দির দর্শন করে ফিরে যাঁব দেশে, 
ততই তাদের জিদ্‌ বাঁড়ে। বলেন, “পতিত হবেন তারা? হবেন পাণ্ডার ধর্মচ্যুত 
যদি আমর! মোক্ষলাভের ব্যবস্থা না করেই দেশে ফিরে যাই।” শেষে কমতে থাকে 
ত্বর্গলাভের দর্শনীর হারও । এক ঘণ্টার দরাদরির পর পীচশ থেকে নেমে 
আনে পঁচিশে । কিন্তু তাতেও আমরা সম্মত হুই না, ভাঙে না আমাদের পণ। 
তখন তাদের চীৎকারে আর তিরস্কারে মুখর হয়ে উঠে চতুর্দিক। শেষে 
সত্যিই প্রস্থান করেন তীরা। যাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে যান, যা কিছু 
আমাদের দিয়েছিলেন। কন্থর করেন না শাঁপিয়ে যেতেও । 

আমর! কিছুক্ষণ বিষূঢ় হয়ে বসে থাঁকি, পরিসীমা থাঁকে না আমার স্ত্রীর 
আতঙ্কেরও। রাজী নন তিনি এই গুগডার দেশে এক মুহূর্তও কাটাতে । বলেন, 
“দেবদর্শনের চাইতে প্রীণ বড়, প্রাণের চাইতে সম্মান।” শেষে অনেক 
বোঝানোর পর শান্ত হন তিনি। আমরাও তাড়াতাড়ি খাওয়। দাওয়া সেরে 
নিয়ে, খিল এটে দিয়ে শখ্যায় শুয়ে পড়ি। নিবিষ্বেই কেটে যায় রাত্রি, দর্শন 
মেলে না হানাদারদের । 

ভোরে উঠে গৃহিণীকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রে স্নান করে টিকিট” ও কয়েক 
প্রস্থ পূজার উপকরণ কিনে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করি। পুজা দেই একে একে 
বিশ্বনাথ ও বিশালাক্ষীকে আর রামেশ্বরম্‌ ও পর্বত বধিণীকে। দেখতে যাই 
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গন্ধমাদনেশ্বরের মন্দির। এইটিই এখানকার প্রাচীনতম মন্দির, ধীড়িয়ে আছে 
বুকে নিয়ে অেষ্ট স্থাপত্যের নিদর্শন। দীড়িয়ে আছে মন্দিরটি উদ্যানের মধ্যে 
এক মহিমময় মৃতিতে। খুব সম্ভব একাঁদশ শতাব্দীতে এই মন্দিরটি 
নিখিত হয়। 

অবশেষে আমর] দরদালান দেখতে যাই । দেখেছি অনুরূপ দরদালান বা! 
অলিন্দ মাছুরায় বসন্ত মণ্ডপমেও | কিন্তু কি বিশালতাঁয়, কি অঙ্গের শিল্প-সম্ভারে 
শ্রেষ্ঠত্বের স্থান পাঁয় এই অলিন্দটি। দৈর্ঘ্যে চাঁরহাঁজার ফিট, অর্ধচন্ত্রাকারে 
মূল মন্দিরকে বেষ্টন করে আছে এই দরদালানটি, মিশেছে এসে একটি অপরূপ 
মঞ্চে। সাজিয়েছেন স্থপতি এই দরদালানকে অনবদ্য স্তস্ত দিয়ে, শোভিত 
করেছেন মঞ্চটিকেও, যেমন তাদের গঠন সৌষ্ঠব, তেমনই তাদের অঙ্গের আর 
শীর্দেশের শিল্প সম্পদ। যেমন মহিমময় পরিকল্পনা, তেমনই অনব্্য রূপদান | 
কোনটি দাড়িয়ে আছে কেশর যুক্ত সিংহের মন্তকের উপর, কোনটি হাতির। 
অঙ্গে শোভা পাচ্ছে কত বিচিত্র সুক্মতম আর স্থন্দরতম লতী, পাতা আর ফুল। 
তাদের মাঝে মাঝে বিরাজ করেন কত দেব-দেবী, অপরূপ তাদের গঠন ভঙ্গিমা, 
জীবন্ত প্রতিমৃত্তি তীরা। অঙ্কিত হয়েছে আবক্ষ প্রতিযৃত্তি, সেতু পতি 
বংশের রাঁজাদেরও। মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করেছেন স্থপতি ভারতের 
মহাঁতীর্থে এক ইন্দ্রপুরী। দিয়েছেন স্থাপত্য জ্ঞানের শেষ আর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। 
রেখে গিয়েছেন এক মহাগৌরবময় স্থষ্টির প্রতীক। তাই অমর আজ 
রামেশ্বরম্‌, অমর ভারতবর্ষ, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের দরবারে । অমর 
সেতুপতি বংশের রাঁজীর। আর শিল্পীরাঁও। 

মনে মনে বরণ করি এই মহিমময় স্বন্দরকে। প্রণাম জানাই শ্রীরামচন্ত্ 
আর সীতাদেবীকে, সঙ্গে করে নিয়ে আসি স্থতি, যা উজ্জল হয়ে আছে মনের 
মন্দিরে চিররাত্রি চিরদিন । 

মন্দির দেখা শেষ করে আমরা টাঙায় চড়ে রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড, ও 
সীতাকুণ্ড দেখতে যাই। আছে এইসব কুণ্ততে একটি করে পুফ্করিণী. আছে 
তাঁতে মৌপানের শ্রেণী ও একটি ছোট মন্দির । সেই মন্দিরে দেবতা বিরাজ 
করেন। আমরা একে একে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে, রাম, লক্ষ্মণ ও 
সীতাদেবীকে পুজা দিয়ে রেষ্ট হাউসে ফিরে আসি । 


দ্রোবিডস্থান ১১১ 


তারপর খাওয়! দাঁওয়া সেরে জিনিসপত্র গুছিয়ে ষ্টেশন অভিমুখে রওনা 
হই। তখনও গাড়ি ছাঁডবার ঘণ্টাদেড়েক দেরী । কিন্ত অকারণে আমার 
স্ত্রী এই গুগ্ডার দেশে একমুহূর্তও থাকতে রাঁজী নন। তখনও তিনি আতঙ্কের 
হাত থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করতে পারেন নাই। 

শেষে নিরাপদেই উঠে পড়ি গাড়িতে, গাড়িও ছাঁড়ে। আমর! পামবামে 
এই ট্রেন থেকে নেমে কইনম্বাটুর এক্সপ্রেসে চড়ে বসি। ভোর পাচটায় 
কৈম্বাটুরে গিয়ে উপনীত হই। জিনিসপত্র নিয়ে স্থান সংগ্রহ করি একটি 
পান্থনিবাসে। 

বাজার থেকে ফিরে এসে দেখি আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা 
করছেন আমার এক বন্ধু। তিনি স্থৃপ্রতিষ্ঠিত জীবনে, বোশ্বাইতে আমার প্রাতি- 
বেশী ছিলেন, আমরা দীর্ঘ ছু'ব্ছর সেখানে একত্রে কাটিয়েছি । সম্প্রতি তিনি 
কৈশ্বাটুরে বদলি হয়েছেন, সঙ্গে আছেন তীর স্ত্রীও আর ওখানকার ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্ক-এর ম্যানেজার । তিনিও বাঙীলী। অতিকষ্টে তাদের বাড়িতে চা 
খাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের বিদায় করি। 

তাড়াতাড়ি সেখানকার কাজ শেষ করে বেলা পাঁচটায় স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে 
বন্ধুর বাঁড়িতে উপস্থিত হই। সেখানে সমাগত হয়েছেন আরও একজন 
বাডাণী মহিলা । উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত তার হ্বামীও। গন্পগুজবে চায়ের পর্ব 
শেষ হয়। কিন্তু ছুটা মেলে না আমাদের, নিষ্কৃতি পাই না বন্ধু ও বান্ধবীর হাত 
থেকে । রাত্রির আহারও বন্ধুর বাড়িতে সমাপন করতে হয়। ফিরবার 
পথে তাঁর বাড়িতে উঠবার প্রতিশ্রুতি দিযে রাত্রি এগাঁরটায় রেষ্ট হাউসে ফিরে 
আসি। এগিয়ে দিতে আসেন বন্ধুও। রাত্রি বারোটায় বাসায় ফিরে যান। 

ভোরের ট্রেনেই আমর! কাঁলিকাট অভিমুখে রওনা হই। 


দাকস্ণ শল্ডরিত্্ছদ্ক 
কালিকাট ঃ 


আমরা চলেছি মালাবারের ভিতর দিয়ে। এখানকার ভাষা মালায়ালাম। 
প্রচলিত আছে আরও তিনটি ভাষা দক্ষিণ ভারতে । অন্ধে, তেলেগু, 
তামিলনাদে তাঁমিল, আর মহীশুরে ক্যানেরিজ.। মার্গীলোর এক্সপ্রেস যাচ্ছে 
একে বেঁকে, নীলগিরি পর্বতমালার ভিতর দিয়ে, সবুজ বনানী আর পাহাড়ের 
শ্রেণীকে কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে রেখে । এই নীলগিরির শীর্দেশেই আছে 
দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ শৈল নিবাঁস, উটাকামণ্ড বা উট, দাড়িয়ে আছে সৌন্দর্যের 
প্রতীক হয়ে। এই স্থানই পাঁলঘাট নামে খ্যাত। এইখানেই এক পাহাড়ের 
চুড়ায় আছে অগন্ত্য মুনির আশ্রম। তাঁর তপঃপ্রভাবে পরাজয় স্বীকার করতে 
হয়েছিল বিদ্ধ পর্বতকেও, মাথা নীচু করে পথ করে দিতে হয়েছিল তাঁকে__ 
যেতে দিতে হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে । দিতে হয়েছিল উত্তর আর দক্ষিণের 
সংযোগ স্থাপন করবার জন্য । কথ! দিতে হয়েছিল যতক্ষণ খধি ফিরে ন৷ 
আসেন, ততক্ষণ মাঁথা উচু করতে পারবেন না৷ পর্বত-প্রধান। খষিও ফিরলেন 
না, বিদ্ধ্রও উচু মাথা নীচুই রয়ে গেল। স্থগম হয়ে রইল উত্তর ভারত 
থেকে দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার পথ। ক্রমে, সেই পথ দিয়ে উত্তরের আর্য সভ্যতা 
ও সংস্কৃতি শ্রবেশ করলো দক্ষিণে, দ্রাবিড় স্থানে । সমৃদ্ধিশালী হল দক্ষিণ 
ভারত সভ্যতায় ও কৃষ্টিতে। উত্তর ভারত পেল জগতগুরু শঙ্করাঁচার্, পেল 
তার অসামান্য প্রতিভা, শিক্ষা আর বাঁণী। রক্ষা পেল হিন্দুধর্ম বৌদ্ধের কবল 
থেকে । পেল আচার্ধ শ্রেষ্ঠ রামান্থজকে | ধন্য হল উত্তর । মিলন হল দক্ষিণে, 
উত্তরে। ভ্রাবিড়ে, আর্ষে। 

আজ পাঁলঘাট সাঁর। দক্ষিণ ভারতকে সরবরাহ করে কাঠ। দক্ষিণে আর 
কোথাও এমন সুন্দর আর শক্ত কাঠ নাই । পাহাড়ের গ' ছুয়ে প্রবাহিত হয় 
অনেক প্রশত্ত খাঁড়ি বা ব্যাক ওয়াটার, আর বেগবতী শোতশ্িনী। কাঠ কেটে, 
পাহাড় থেকে নামিয়ে এনে, চালান দেওয়৷ হয় এক প্রাস্ত থেকে অন্ত প্রান্তে, 
এই নদী আর খাড়ি দ্রিয়ে। যায় বড় বড় নৌকা বোঝাই হয়ে। 


দ্রাবিডস্থান ১১৩ 


ওড্যালকোট ষ্টেশনে নীলগিরি পর্বতমালা সামনে এসে পথ জুড়ে দীড়ায়। 
মনে হয় এইখানেই হবে বুঝি যাত্রার শেষ। সম্মুখে স্থউচ্চ পাহাড় দু'পাশে 
সবুজ বৃক্ষ শ্রেণী স্যষ্টি করে এক অতিত রমণীয় পরিবেশ । বড় ভাল লাগে 
দেখতে । গাড়ি ছাড়তেই বদলে যায় রাস্তার রূপ। নীলগিরির পর্বতমাল। 
পশ্চাতে রেখে আমর! এগিয়ে চলি সমুদ্রের দিকে । রাস্তার ছু'পাশেই বড় 
বড় নদী আর খাঁড়ি এত প্রশস্ত, দেখে মনে হয় সমুদ্রই বুঝি । মনে হয় খুব 
কাছেই আছে সমুদ্র। কিছুক্ষণ পরে গাড়ি এসে থায়ে সেরোনূরে। এইখান 
থেকেই গাঁড়ি বদল করে যেতে হয় কোচিনে । গাঁড়ি এসে দীড়ায় একটি সেতুর 
ওপর, নীচে দিয়ে বয়ে যায় একটি বেগবতী ম্ররোতম্বতী, বুকে নিয়ে অসংখ্য 
মাছের নৌকা, এসেছে তার! মাছ চালান দিতে । সেতুর পাশ দিয়ে নেমে 
গিয়েছে একটি সিঁড়ি, মিশেছে গিয়ে নদীর বুকে । মাছের টুকরি মাথায় নিয়ে 
জেলের! একে একে উঠে আসে সেতুর উপর, মাছ দিয়ে ভরতি করে ওয়াগন। 
সুন্বর সে দৃশ্ট। 

আমরা যাই ম্যাঙ্গীলৌরের পথে। এবারে আমাদের বা দিকে দেখ 
যায় এক একটি বিশাল-কায়৷ খাড়ি, তাদের বুকের উপর দিয়ে চলে কত 
রকমের নৌকা, বয়ে নিয়ে যায় পণ্য, নিয়ে যায় কাঠ । মাঝে মাঝে দেখ যায় 
সমুদ্রও, কখনও দূরে, কখনও অতি নিকটে, অপরূপ সে দৃশ্য । 

বেলা বারোটায় আমরা কালিকাঁটে নামি । গাড়ি চলে যায় ম্যাঙ্গালোরে, 
আরও ছিয়াত্তর মাইল দুরে, সেইখানেই পরিসমাপ্তি এই লাইনের । 

স্বাধীনতা লাভের পর, কালিকাট পরিবত্তিত হয়েছে কোজিকোটে, যেমন 
হয়েছে ভিজাগাপট্রম বিশাখাপত্তনমে, ত্রিচিনোপল্লী তিরুচ্রাঁপলীতে, আর 
টিনীভ্যালি তিরুন্যাল ভ্যাঁলিতে। 

এই সেই ইতিহাঁসপ্রসিদ্ধ কালিকাঁট ! বন্দর শ্রেষ্ঠ কালিকাট । দক্ষিণে 
মামালাপুরম ( মহাবলীপুরম )-এর পরেই ছিল এর স্থান। বাস করতেন 
এখানে কত শ্রেষ্ঠী, কত ধনী। তদের নৌকা বহন করে নিয়ে যেত ভারতের 
পণ্য সম্ভার, এই বন্দর থেকে স্থদূর পশ্চিমে । সঙ্গে করে নিয়ে যেত ভারতের 
সভ্যতা ও কুষ্টি। ফিরে আসতে নিয়ে রূপা, সোনা, হীরে, জহরৎ নিয়ে 
আসতো নৌকা বোঝাই করে। তেমনই সমাগত হত এখানে নান! দেশের 

৮ 
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নান! লোক, বিচিত্র তাদের পণ্য সম্ভার, বিভিন্ন তাদের ভাঁষা। বিনিময় হত 
পণ্যে পণ্যে, পণ্যে স্থবর্ণে। মুখরিত হয়ে থাকতো এর সমুদ্র তীর, মুখর হত 
এর পথ ঘাট, অট্রালিক! আর রাজপ্রাসাদ, নানা ভাষায় আর আনন্দের 
কোলাহলে ।, 

এলে। সপ্তদশ শতাব্দী, মহাশক্তিশালী হল আরব আফ্রিক মহাদেশে । 
বন্ধ হয়ে গেল যাতায়াত ভারতে পশ্চিমে। বন্ধ হল সহজ বাণিজ্য । মুনাফা 
চায় আরব । তাঁদের চাহিদ। মিটিয়ে অবশিষ্ট যা থাকে, তাতে লাভের অংশ 
যায় অনেক কমে। সহ হয় না পশ্চিম দেশের লোকেদের ৷ উপায় খুঁজতে 
থাকে। কোথায় পাবে দ্বিতীয় রাস্তা, বাধ! দিতে পারবে না যেখানে আরব। 
সহজ হবে যাতায়াত। বেড়ে যাবে লাভের অস্ক। পতৃগাল হল অগ্রণী। 
তাদের রাজা দিলেন অসংখ্য টাকা। নির্মাণ কর! হল জাহাজ, ভর! হল 
নাবিকে, খাছ্যে আর পানীয়ে। এগিয়ে এলেন কলোম্বীস, ছুঃসাহসী, কিন্তু 
বুদ্ধিমান্‌। একট বড় কিছু করবেন এই ছিল ত্বার মনের একান্ত অভিলাষ, 
বাঁসন। অন্তরতম প্রদেশের ৷ তিনিই হলেন পুরোধা ৷ বহু কষ্টে, অনেক রকমের 
বিপদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে আবিষ্কার করলেন এক দেশ। ভাবলেন 
ভারতবর্ষই নিশ্চয়। কিন্তু সে ভারতবর্ষ নয়, তাই নাম রাখা হুল [ও 
[70018. নতুন ভাঁরতবর্ষ। তার কৃতকার্ধতায় সাহস বেড়ে গেল পশ্চিম 
দেশের লোকদের । যত ছিল ছুঃসাহসী, ছুটে এলে রাজার কাছে । যাবে 
ভারতবর্ষ আবিষ্ষীরে, যাবে নতুন পথের সন্ধানে । রাঁজারও বাঁড়লো লোভ। 
নতুন দেশ আবিষ্াঁর, নতুন সম্পত্তি, নতুন উপনিবেশ, নতুন বাণিজ্য । মুক্ত 
হস্তে খরচ করতে লাগলেন অর্থ। নিমিত হল কত জাহাজ, সংগ্রহ কর! 
হল কত নাবিক, কত ছুঃসাঁহসী অধিনায়ক। তারা৷ জাহাঁজ নিয়ে ছুটলো 
সমুদ্রের বুকে, পাঁড়ি দিল অজানার পথে। 

এদেরই মধ্যে ছিলেন ড৪৪-০০-৫৪-£৪:০৪, ভাক্কো-ডা-গামা, এক পতুীজ 
নাবিক। তিনিই সাহসে বুক ভরে নিয়ে ভীষণ, ভয়াল, তরঙ্গসম্কুল উত্তমাশা 
অস্তরীপ ঘুরে প্রথমে এসে পৌছলেন এই মহাভারতের সাগরতীরে । নামলেন 
এসে কালিকাঁটে, জামরানের রাজধানীতে । সেদিন ছিল সাঁতাশে. মে, ১৪৯৮ 
খুষ্টাব্ব। আবিষ্কার হল ভারতের বাণিজ্য পথ পশ্চিমের সঙ্গে । মিলন হল 
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পতুগীজে ভারতবাসীতে, পশ্চিমে পূরবে। জন্ম নিল সভ্য জগতের ইতিহাসে 
স্থদুরপ্রসারী এক সম্ভাবনা। অমর হয়ে রইল এই তারিখটি ইতিহাসের 
পাতায়, দেই সঙ্গে অমর হলেন ভাস্কো-ডা-গাঁম!। আর জামরীন। কালিকাঁট 
ফিরে পেল তার হৃতগৌরব। তার বন্দর হল দ্ধিগ্রণ মুখর, দেশ বিদেশের 
কত বিচিত্র নৌকাঁয় আর জাহাঁজে ভরে গেল সাগরের বুক। বিভিন্ন দেশের 
লোঁকের ভীড়ে সাগরতীরে সহজ চলা-ফেরা হয়ে উঠলো কঠিন। বিভিন্ন 
ভাষার কোঁলাহলে পরিপূর্ণ হল দিগন্তভ। আলোয় আলোকিত হল সমুদ্র- 
সৈকত। গড়ে উঠলে৷ একে একে শহরের বুকে কত প্রাসাদ, কত অট্টালিকা, 
রচিত হল রাস্তার পাশে পাঁশে কত ফুল ভরতি উদ্যান । 

গাড়িতে বসে বসে স্বপ্র দেখছিলাম। মনের মণিকোঠায় ভেসে 
উঠেছিল ১৪৯৮ খুষ্টাব্দের স্মরণীয় দিনটির কথা, চোখের সামনে উজ্জল 
হয়ে ফুটে উঠেছিল একটি ছবি, সে চিত্র কালিকাটের পূর্ব গৌরবের। 
ভাবছিলাম কিছুই কি নাই অবশিষ্ট! নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে 
যা স্মরণ করিয়ে দেবে সমৃদ্ধশালী কালিকটের কথা, জীনিয়ে দেবে, 
সে ছিল একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতমা নগরীর অন্যতমা, ছিল এক ্বপনপুরী । 
এক রূঢ় বাস্তবের ধাক্কায় স্বপ্ন যাঁয় টুটে। সম্ভব হতে পারে কি 
ইতিহাসে এতবড় পরিবর্তন? এমন করে সর্বস্ব হারিয়ে, এমন “দস্যমৃতি 
নিয়ে কেমন করে দীড়িয়ে আছে কালিকাঁট বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ 
পৃথিবীর বুকের ওপর? বন্দর আছে, নাই একখানিও জাহাজ। রাস্তা 
অপরিষ্ষার, দুপাঁশের বাঁড়িগুলি ক্ষুদ্র আর জরাজীর্ণ নাই কোন চিহ্ন প্রাসাদের 
বেশিরভাগ বাঁড়িরই খড়ের চাল, লাল মাটি দিয়ে তৈরী কর] হয়েছে । তাদের 
দেওয়াল। তার ওপর, বিষাক্ত তার জল। 

ব্যথায় ভরে যায় বুক। মনে হয় যত শীঘ্র এখান হতে চলে যেতে পারি 
ততই মঙ্গল। একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়ে সমুন্র তীর, শহর আর বাজার ঘুরে 
উপস্থিত হই স্টেশনে । তিনটের গাড়ি ধরে যাত্রা করি কোচিনে। 


জ্স্াচ্ম্ণ ভরিতে 
কালাদি £ শঙ্করাচার্ষের মন্দির 


কালিকাট থেকে রওনা হয়ে সেরোনূরে এসে যখন গাঁড়ি থেকে নামি, তখনও 
সন্ধ্যা হতে অনেক দেরী। কোচিনের গাড়িও ছাড়বে ঘণ্টাখানেক পরে। 
জিনিসপত্র গাঁড়িতে উঠিয়ে পিওনের জিম্মায় রেখে চা পান করতে যাই। 
তারপর, ঘুরতে থাকি প্রাটফর্মে। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে পারিপাশ্বিক সৌন্দর্য 
দাড়িয়ে আছে ষ্টেশনটি প্রারুতিক সৌন্দর্যের একেবারে কেন্দ্রস্থলে, হয়ে আছে 
সৌন্দর্যের লীলাভূমি | চতুর্দিকে ঘিরে আছে বিশাল ব্যাক্‌-ওয়াটার বা খাড়ি, 
দেখে মনে হয় সমুদ্র। দূরে পর্বতমালা । মাঝখানে লাল টাইলে তৈরী 
ট্টেশনের বাড়িখানি আর লাল কাকর বিছান প্রাটফর্ষ। স্যষ্টি করে এক অতি 
মনোরম পরিবেশ। 

গাড়ি ছাড়ে। দেখ যায় রাস্তার ছ'পাশে দিগন্ত-বিস্তৃত ধাঁনের ক্ষেত। 
তার মাঝে মাঝে নারিকেলের কুণ্ আর কলাগাছের গুচ্ছ । দেখা যায় আম 
কাঠালের গাছ। দেখতে পাওয়। যাঁয় কাজু বাদামের গাছও। স্মরণ করিয়ে 
দেয় বাংল মায়ের পরিচিত পরিবেশ । সন্ধ্যা নামে দিগন্তে । দেখা যাঁয় 
না বাইরের দৃশ্য, একে একে হয়ে যায় অনৃশ্য | রাত্রি এগারোটায় গাড়ি পৌছায় 
সাউথ আরনা-কিউলামে । এটি এই লাইনের নব শেষের আগের ষ্টেশন। 
আগের ষ্টেশনটির নাম নর্থ আরনা-কিউলাম ৷ খাঁড়ির পাড় দিয়ে গড়ে উঠে 
শহর, দক্ষিণ অংশকে বলা হয় সাউথ আরনা-কিউলাঁম, উত্তর অংশ পরিচিত 
নর্থ আরনা-কিউলাম নামে | 

আমরা প্রথমে ট্রাভেলার্স বাংলোর খোঁজ করি । খোঁজ নেই দক্ষিণে 
উত্তরে। একে একে উপস্থিত হই সবগুলি বালোতে। দেখি, সবগুলিই 
যাত্রীতে পূর্ণ হয়ে আছে। নাই স্থান অন্য যাত্রীর। আসছে সপ্তাহে 
নেহেরুজি পদার্পণ করবেন এই শহরে, তাই এত ভীড়। অগত্য। উঠতে হয় 
এক হোঁটেলে। আছে ষ্টেশনের একেবারে নিকটে । মেলে একটি মাঝারি 


দ্রাবিড়স্থান ১১৭ 


আকারের ঘর। হোঁটেলে পৌছে খাওয়া-দাওয়! সারি। তারপর আশ্রয় নেই 
শয্যায়। তখন ভোর হতে আর বেশি দেরী নাই। 

তিনভাগে বিভক্ত হয়ে আছে কোচিন। খাড়ির কিনার! দিয়ে তৈরী 
হয়েছে সাউথ আর নর্থ আরনা-কিউলাম। সমুদ্রের পাড়ে আছে কোচিন। 
মাঝখানে মাটি ফেলে বানান হয়েছে ওয়েলিংডন আইল্যাণ্ড, হয়েছে গত 
যুদ্ধের সময়। প্রথমটি ছিল কোচিনের রাজার অধীনে, এখন এসেছে ত্রিবাঙ্কুর- 
কোচিন সরকারের । দ্বিতীয় আর তৃতীয়টি ছিল বৃটিশের অধীনে, এখন ভারত 
সরকারের । প্রথমটিতে আছে রাজপ্রাসাদ, স্কুল, কলেজ, বাজার, হোটেল 
ইত্যাদি। খাঁড়ির কিনারা দিয়ে নির্মাণ কর] হয়েছে একটি প্রশস্ত রাজপথ । 
তার এক প্রান্তে শোভ। পায় নাঁনারকমের ফুলে ভরতি একটি উদ্ান, যেমন 
শোভন তেমনই সাঁজান। অন্য প্রাস্ত মিশেছে গিয়ে বাজারে। বেড়ায় 
সেখানে অধিবাসীরা সকাল জন্ধ্যায়। বেড়াতে যাই আমরাও যে কদিন 
থাকি কোচিনে। সামনেই দেখ। যায় সমুদ্র ও খাড়ির সংযোগস্থল। একটি 
বিরাট নদীর মৃত বেরিয়ে আমে লমুদ্র থেকে, চলে সমান্তরালে । সেই পথেই 
যাতায়াত করে বড় বড়, সমুদ্রগামী জাহাজ । নোঙর ফেলে এসে ওয়েলিংডন 
আইল্যাণ্ডে। এইটিই এখানকার বন্দর । আছে সমুদ্র থেকে দূরে, তাই হয়ে 
আছে নিরাপদ। এইখানেই আছে প্রসিদ্ধ নেত্যাল কলেজ বা নৌ-বিদ্যা 
শিক্ষায়তন। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নৌ-বিচ্ভাগীঠ। আঁছে এখানে রেলের আর 
ভারত সরকারের দপ্তর । আছে কয়েকটি ব্যবসায়ীদের দপ্তরও | নাই এখানে 
একটিও বসত বাঁড়ি। বুটিশ-কোচিনে আছে কাষ্টম্স অফিস আর কতকগুলি 
কুড়ে ঘর, জেলেরা বাস করে । 

আরনা-কিউলামে আছে ছইটি মন্দির। নাই এই মন্দিরে স্থাপত্য-শিল্পের 
কোন প্রকৃষ্ট নিদর্শন । একদিন দেখতে যাই মন্দির । দেখি বিগ্রহ। দিয়ে 
আসি পূজা । একদিন দেখি শহর, বাজার, রাজপ্রাসাদ। দেখি যাঁকিছু 
আছে দর্শনীয় শহরে । বাজারটি বেশ বড়। আমদানী হয় এখানে নানারকমের 
বিদেশী সিক্ষের কাপড় । চালান যায় সার মালাবারে। একদিন ঘুরতে যাই 
থাড়ি দিয়ে । যাঁই একখানি ছোট জাহাজে চড়ে। স্থরু হয় আমাদের যাত্রা 
উদ্যানের নিকটবর্তী একটি ছোট জেটি থেকে। প্রথমে ঘুরি আইল্যাণ্ডের 
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চারিদিকে । দেখি বন্দরটি আর নৌ-বিগ্ভাপীঠ । তারপর, বৃটিশ-কোচিনের 
কিনারা দিয়ে দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি । ছোট জাহাজ, তাই ফিরে আদতে 
হয় সংযোগস্থল থেকেই । এই সংষোগস্থলটি প্রক্কৃতির একটি অপরূপ লীলা 
নিকেতন। সম্মুখে আর দক্ষিণে আরব লাগর, উত্তাল তরঙ্গ বুকে নিয়ে ছুটে 
চলেছে অসীমের পানে, মিশেছে গিয়ে দিগন্তে। মিশেছে নীল সাগরের জল 
আর নীল আকাশ। স্থ্টি হয়েছে এক নীল রং-এর সমুদ্র। বামে বুটিশ- 
কোচিনের বালুতট । মিলিয়ে যায় কিছুদুর গিয়ে । মিশে যায় সমুদ্রের সঙ্গে । 
এক হয়ে যায় বাঁলুতট, সমুদ্র আর দিগন্ত। হারিয়ে ফেলে নিজেদের স্বরূপ । 
পাড়ের উপর লুটিয়ে পড়ে আরব পাঁগর | বিরাম নাই সেই লুটিয়ে পড়ার । 
জাহাজ ঘুরিয়ে নিয়ে যায় খাড়ি দিয়ে। যায় এালেপ্যির দিকে । এ্যালেপ্যি 
এখান থেকে ছিয়াত্বর মাইল দূরে । তখন পড়ে আসে বেল1। জলের ধার থেকে 
ছু'ধারে উঠে যায় বড় বড় গাছ, তাদের ছায়া এসে পড়ে জলের বুকে । মাঝে 
মাঝে দেখা যায় এক একটি অট্রালিকা, দাড়িয়ে আছে পাঁড় ঘেসে। মাইল 
তিরিশ এইরকম পরিবেশের মধ্যে দিয়ে চলবার পর, আমরা ফিরে আমি 
আরনা-কিউলামে। পৌছাই সন্ধ্যার পর। 

যোগাড় হয় অনেক কষ্টে একখানি মোটরগাঁড়ি। আমরা রওনা হই 
কালাদি অভিমুখে । দেখবে! জগদগুরু শঙ্করাঁচার্যের জন্মস্থান। সৌভাগ্য হয় 
শ্রীপ্রেমেন্দুরে রামান্থজ আচার্ষের জন্মস্থান দেখবার। সেই থেকেই এক তীব্র 
বাসনা জাগে, জাগে মনের অন্তরতম প্রদেশে । দেখবে৷ কালাঁদি। পূর্ণ হয় 
সে বাসনা এতদিনে । কাঁলাঁদি কোচিন থেকে ২৪।২৫ মাইল দূরে । রাস্তায় 
পড়ে আলোঁয়াই নদী। এই নদী পাঁর হয়ে ৮৯ মাইল গেলে পৌছানো যাবে 
কালাদিতে। একমাত্র আলোয়াইতেই পানের উপযুক্ত জল আছে। নাই 
কোচিনের অন্ত কোন ন্রোতস্বতীতে। সারা কোচিনবাসিদের জীবনধারণ 
করতে হয় এই একটি মাত্র নদীর জল পান করে। তাই এত পবিত্র তার 
জল। এই নদীই প্রবাহিত হয়েছেন শঙ্বরাচার্ষের বাড়ির নীচে দিয়ে। 
হয়েছেন শঙ্করের আদেশে, তাঁর মাতার অনুরোধে, পরিচিত প্যারের। নামে । 
এইবারে আমরা যাই মাঁলাঁবারের একেবারে বুকের উপর দিয়ে। পথের,ছু'ধারে 
সবুজ ধাঁনের ক্ষেত, মিশেছে গিয়ে দিগন্তে। মাঝে মাঝে কলা ও নারিকেল 
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গাছের শ্রেণী। কোথাও বা দাড়িয়ে আছে আম কাঠালের বৃক্ষ । স্যট্টি করে 
এক অতি রমণীয় পরিবেশ। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গাছে ঘেরা খড়ের ঘর। 
আঙিনায় আডিনায় বাঁধা গরু ৷ মাটির দাওয়ায় বসে লোৌকেদের হুক হাতে 
তামাক খাওয়া । কর্মব্যস্ত মেয়েদের ইতস্তত ঘোরাফেরা । প্রাঙ্গণে ছোট 
ছেলে-মেয়েদের ছুটোছুটি। পড়ে গিয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠা। মায়েদের 
দৌড়ে গিয়ে কোলে তুলে নেওয়া । বুকের মধ্যে চেপে ধরে সাত্বনা দেওয়। | 
মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে এক অতি পরিচিত স্থতি। সে স্থৃতি পূর্ববঙ্গের 
পলীমায়ের। সম্মতি আমার দেশের গ্রামের। তাই এত মধুর। কোথায় 
পূর্ববঙ্গ! আর কোথায় এই মালাঁবারের প্রান্তদেশ। প্রায় ছ'হাজার মাইলের 
ব্যবধান। কিন্তুকি আশ্চর্য সাদৃশ্য । সাদৃশ্ঠ শুধু ঘরবাঁড়িতেই আবদ্ধ নয়। 
আছে তাদের অধিবাসীদের চেহারায়, আছে তাঁদের মুখে । আছে বেশি করে 
মেয়েদের মুখের সঙ্গে । শাড়ি পরিয়ে দিলে বোঝ! কঠিন হবে, তারা বাঙালী 
কি মাঁলাবারী। খুঁজে পাওয়। যাঁয় না কোন সঙ্গত কারণ এই রহস্যের । মনে 
হয় কোন এক অতীতকাঁলে এসেছিলেন এক বাঙালী দম্পতি । এসে বসবাস 
করেছিলেন এইখানে । তাদেরই বংশধর এরা । 

একটি সরু রাস্তা দিয়ে, এক ফুলে ভরতি হূর্মুখীর কুগ্জের একেবারে গা 
ঘেসে, আমাদের গাড়ি কালাদির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এসে প্রবেশ করে। তখন 
সূর্ধদেব পশ্চিম গগনের শেষ সীমানায় এসে পৌছেছেন। উপনীত হয়েছেন 
প্রাঙ্গণের নীচে দিয়ে প্রবাহিত! প্যারের নদীর অপর পারের পাহাড়ের শীর্ষ- 
দেশে। একটি মৃদু লাল আঁভ৷ ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের চূড়ায় আর অঙ্গে। 
পড়েছে নদীর বুকেও। লাল হয়ে উঠেছে প্রাঙ্গণের ভিতরে অবস্থিত মন্দিরের 
চূড়া । মনে হয় এসেছি কোন এক মহাতীর্থে। গাড়ি থেকে নেমেই সিড়ি 
দিয়ে নেমে যাই | স্পর্শ করি নদীর জল। নিজেদের পবিভ্র করে নেই। ধীরে 
ধীরে তীরে উঠে আপি । এসে বসি এক অতি হ্ন্দর সিমেণ্ট দিয়ে বীধান 
চাতালের উপর । বসে বসে দেখি স্র্যাস্ত। দেখি অস্তাচলে যান স্র্ধদেব। 
যান অতি ধীরগতিতে। শেষে পাহাড়ের অন্তরালে অদৃষ্ঠ হয়ে যান। মিলিয়ে 
যায় লাল আভা একে একে পাহাড়ের চুড়া থেকে, যায় অঙ্গ থেকে । মিলিয়ে 
যাঁয় নদীর বুক থেকেও । 
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এই সেই পুণ্যভূমি কালাদি, এই সেই পবিত্র নদী প্যারেরা। এইখানেই 
জন্ম নিয়েছিলেন জগদ্গুরু। এই নদীর ধারেই কেটেছিল তার শৈশবের. 
দিনগুলি। তখন কি এখানকার আধবাসীর৷ জানতে পেরেছিল কি অসামান্ 
প্রতিভার অধিকারী এই শিশু। জানতে পেরেছিল কি এই শিশুই হবে 
একদিন দিগ বিজয়ী পণ্ডিত। তার জ্ঞানে আর গরিমায় মুখরিত হবে সারা 
ভারত । প্রতিধ্বনিত হবে বাণী ভারতের আকাশে বাতাসে । প্রকম্পিত 
হবে ভূম্বর্গ কাশ্ীর । রক্ষা পাবে সেখানকার হিন্দু আর হিন্দুধর্ম মুসলমানের 
অত্যাচার থেকে । হতে হবে না তাদের মুসলমান। করতে হুবে ন1 ধর্মাস্তর 
গ্রহণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে। রক্ষা পাবে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধের কবল থেকেও । প্রতিষ্ঠা 
করবে মঠ চার ধামে। ছ্বারকায় শারদা, পুরীতে গোবর্ধন, বদরিকায় জ্যোতি 
আর মহীশৃরে শৃঙ্গেরী। সেখান থেকে প্রচারিত হবে হিন্দুধর্মের গৃঢ়তত্ব। 
প্রচার হুবে সারা ভারতবর্ষে। প্রচার হবে হিন্দুধর্মের মহিমা দিকে দিকে, 
হবে পুনর্জীবিত ফিরে পাবে শ্রেষ্ঠত্বের আসন । 

মুর্খ তারা। নইলে কেন দিল তারা এত কষ্ট, এমন অপবাদ তার মাকে । 
মুমূষুর্মা। পুত্রের বিচ্ছেদে কেঁদে কেঁদে নিজেকে ঈঁপে দিলেন মৃত্যুর হাঁতে। 


দিলেন তিল তিল করে। এত করেও শান্তি পেলো ন। তারা । মিটলো না 
তাদের আক্রোশ | স্পর্শ করলে ন! সেই মৃতদেহ । সাহাষ্য করলো ন1 দাহ 


করতে। রয়ে গেল অদাহ অবস্থায়। স্থদূর বিদেশে শঙ্করাচার্ধের কানে পৌছাল 
এই খবর । ছুটে এলেন তিনি। এলেন এক ঘোর উন্মাদ। কোলে তুলে 
নিলেন মায়ের প্রাণহীন দেহ। অতি সন্তর্পণে নিয়ে গেলেন প্যারেরার কুলে। 
নান করালেন পবিত্র জলে। আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলেন দেহ। নিয়ে 
এলেন তীরে । কারও কাছে চাইলেন না সাহাষ্য। ভিক্ষা করলেন না দয়! । 
কাটলেন মায়ের দেহ টুকরো টুকরো করে । সমাধিস্থ করলেন সেই টুকরোগুলি 
প্যারেরাঁর পবিত্র কলে। তাঁরপর ছুটে চলে গেলেন। ছেড়ে চলে গেলেন 
আত্মীয় স্বজন, পরিত্যাগ করে গেলেন প্রিয়তম জন্মস্থান । গেলেন চিরদিনের 
মত। আজ এইখানেই গড়ে উঠেছে একটি ক্ষুদ্র স্মৃতিসৌধ । শ্রদ্ধা নিবেদন 
করে যায় সেখানে দেশ-বিদেশের যাত্রী। আমরাও চাতাল থেকে উঠে দেখি 
সেই ম্থতিসৌধ। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি চিত্র। বড়ই মর্মন্তদ | 
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মনে হতে থাকে মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের কাহিনী । সেগুলির মূলে 
থাকে কত না ভূল। কত না অজ্ঞানতা। 

স্থৃতিসৌধকে প্রণাম জানিয়ে আমর! শঙ্করাচার্ষের মন্দির দেখতে যাই। 
আজ শঙ্করাচার্ষের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে । আজ তিনি জগদগুরু । 
পৃথিবীর মানুষ দিয়েছে তাঁকে দেবতার আসন। গড়েছে মৃতি। প্রতিষ্ঠা 
করেছে সেই মুত্তি। তীকে ঘিরে নির্মাণ করেছে এক স্রন্দর মন্দির । সকাল 
সন্ধ্যায় পৃজ! হয় সেই মন্দিরে। পুজা হয় দুপুরেও। হয় ষোড়শ উপচারে। 
হয় ঘণ্টা বাজিয়ে। হয় আরতিও ধৃপ দীপ জেলে। যেমন হয় অন্য 
দেবতার । সামনেই নিমিত হয়েছে আর একটি মন্দির। সেখানে পুজিতা 
হন তার মা। তৈরী হয়েছে এখানে একটি যাত্রীনিবাসও। আজ দলে দলে 
আসে যাত্রী । আসে দেশ-বিদেশ থেকে । শ্রদ্ধা নিবেদন করে যায় জগদ্গুরুকে । 
নিবেদন করে তীর মীকেও । স্থান পায় এই যাত্রীনিবাঁসে । 

আমরা একে একে ছু'জনকে পূজা দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি। 
এসে বসি আবার সেই চাতালের উপর । তখন ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে 
আসে। রাত্রির অন্ধকারে দিগন্ত ছেয়ে ফেলে । স্তব্ধ হয়ে ভাবতে থাকি এই 
সেই কালাদি। এইখানেই জন্ম নিয়েছিল এক অসামান্য প্রতিভা, যা করেছিল 
বিশ্বজয় । এক মহামানব, ধাঁর জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়েছিল আসমুদ্র 
হিমাচল। এক যুগাঁবতার, ধার কের বাণী প্রকম্পিত করেছিল ভারতের 
আকাশ বাতাঁস। পরিণত করেছিল তাঁকে আচার্ধশ্রেষ্ঠে । পরিণত হয়েছিলেন 
তিনি জগদ্গুরুতে। তাই আজ তুমি মহাতীর্থের অন্যতম । শ্রদ্ধা নিবেদন 
করে যাই তোমার প্রতি বালুকণাঁকে, যা হয়ে আছে মহাপবিত্র । প্রণাম জানাই 
সেই দেবশিশুকে, সেই মহামানবকে, সেই যুগাঁবতারকে, যে ভূমিষ্ঠ হয় এই 
বালুকণার উপর | ধাঁকে বক্ষে ধারণ করে ধন্য হয়েছে! তুমি । ধন্য হয়েছে 
ভারতবর্ষ । ' আজ ধন্য আমি। ধন্য হই তোমার দর্শন পেয়ে । 

গভীর রাত্রিতে ফিরে আসি কোচিনে । পরের দিন বেলা ছু*টার গাড়িতে 
রওনা হই কোচিন থেকে । রাত্রি দশটায় কৈম্বাটুরে ফিরি । 

কৈম্বাটুরে এসে বন্ধুর বাড়িতে উঠি। বন্ধু আগে থেকেই একটি মোটর 
গাড়ি যোগাড় করে রেখেছিলেন । 
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আমর! চ] পান ও প্রাতরাশ শেষ করে শহর দেখতে রওনা হই। আছে 
এখানে একুশটি কাপড়ের কল, তাই দক্ষিণের ম্যান্চেষ্টার বলে খ্যাতিলাভ করে 
কেম্বাটুর। পরিচিত দক্ষিণ ভারতের কানপুর নামেও । বাঁ করেন এখানে 
মহা ধনশালী চেটির।। বাঁসস্থান সম্মুখম চেটিরও । তাঁরাই এই সব কাপড়ের 
কলের মাঁলিক। চারিদিকে পর্বতে বেষ্টিত হয়ে এক অতি হ্ন্দর মুতিতে 
দাড়িয়ে আছে শহরটি দক্ষিণ ভারতের শৈল রাণী উটাকামণ্ডের পদতলে । হয়ে 
আছে এক সৌন্দর্যের লীলাভূমি । 

আমরা শহর দেখে ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া শেষ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম 
করি। তারপর বিকেলের বাঙ্গালোর এক্সপ্রেসে চড়ে বাঙ্গালোর অভিমুখে 
রওনা হই। বন্ধু আমাদের ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে যান । 

পরিত্যাগ করি দ্রাবিডস্বান, এগোতে থাঁকি চালুক্যভূমের দিকে । 


ু্ডর্দস্ণ স্পল্্ি্্ছি্ত 
দ্রাবিড় স্থাপত্যের ধার। £ 


এঁতিহাসিক পাশা ব্রাউন দ্রাবিড় স্থাপত্যের ধারাকে পাঁচ ভাগে বা! যুগে 

ভাগ করেছেন- পল্লব, চোল, পাপ্ড, বিজয় নগর আর মাঁছুরা যুগ । 
১'। পল্লব যুগ £₹--(৬১০-৯০০ খুষ্টাব্ব ) 

বিস্তৃত এই যুগ ৬১০ থেকে ৯০০ খুষ্টাব্ব পর্যস্ত। কাঞ্ষীপুরমের পলব রাজা 
মহেন্দ্র বর্মণই দ্রাবিড় স্থাপত্যের আদি শ্রষ্টা। তিনিই ৬১০ থেকে ৬৪৭ 
খৃষ্টাব্বের মধ্যে নির্মাণ করেন পাহাড় কেটে মণ্ডপ । 

তীর পুত্র নরসিংহ বর্মণ মহামল্লম, শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, অলঙ্কত করেন 
সিংহাসন ৬৪০ খুষ্টাব্দে । 

নিমিত হয় পাহাড় কেটে সাতটি রথ আর আর দশটি মণ্ডপ মামালাপুরম্‌ বা 
বা মহাবলীপুরমের সমুদ্রসৈকতে। শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে ধর্মরাজার রথ আর 
মহিষাশূরের মণ্ডপ । 

মামালাপুরম্‌, শ্রেষ্ঠ বন্দর কাঞ্চার রাজাদের, বেষ্টন করেছিল তার সমুক্্র 
টৈকত এক শৈলমালা, উপযুক্ত মন্দির নির্মাণের । এই রথগুলিই শৈব মন্দির, 
প্রতিমূতি আছে তাতে শিবের আর ছুর্গার। পল্লবরাঁই আদি ভাক্কর, স্থন্দর- 
তম দেব-দেবীর মৃত্তি দিয়ে শোভিত করেন এই সব রথ বা মন্দির আর মণ্ডপের 
অঙ্গ। শোভা পায় ম্গুপে অপরূপ স্তস্ত, ধাড়িয়ে আছে কেশরযুক্ত সিংহের 
মাথার উপর । সীমাহীন তাদের দান। 

৬৭৪ খৃষ্টাব্দে নরসিংহ বর্ষণের মৃত্যু হয়, বন্ধ হয় পাহাড় কেটে মন্দির 
নির্মাণ। তার উত্তরাধিকারী, রাঁজসীম! প্রবর্তন করেন এক নতুন পদ্ধতি । 
পাথর দিয়ে নিিত হয় ছয়টি মন্দির ৬৯০ থেকে ৮০* খুষ্টাব্বের মধ্যে । 
নিমিত হয় মামালাপুরমে “সোর” (জলশয়ান) ঈশ্বর আর মাকুন্দের মন্দির, 
কাকীপুরমে বৈকু্ পেরুমলের আর কৈলাসনাথের মন্দির আর দক্ষিণ 
আঁরকটে পানামালাই এর মন্দির । তাদের মধ্যে মহাঁবলীপুরমের জলশয়ানের 
মন্দিরটিই প্রাচীনতম, নিমিত হয় ৭০০ থুষ্টাব্দে। দাড়িয়ে আছে মন্দিরটি 
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সাগরকূলের একেবারে শেষ প্রীস্তে, সমুদ্রের মুখোমুখি হয়ে আছে, নাই 
তাই তার সামনে কোন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের বুকের ওপর । 
বষিত হয় প্রথম সূর্যের আলো গর্ভগুহে অবস্থিত দেবতার মস্তকে ৷ ধন্য হয় 
সাগর পেয়ে তাঁর পায়ের স্পর্শ। মন্দিরের চূড়ার আলে! রাত্রিতে নির্দেশ 
করে পথ, জানায় বিপদের বার্তাও। মন্দিরকে বেষ্টন করে আছে একটি 
পাথরের প্রাচীর, তার মধ্যে আছে একটি আয়তক্ষেত্র প্রাঙ্গণ, বানান হয় সেই 
প্রাঙ্গণে পয়ঃপ্রণালী, ব্যবস্থা আছে জৌয়ারের জল নিষাসনেরও। আছে এই 
মন্দিরে ছুইটি চূড়া, এইগুলি দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের আদি চুড়া। রূপ 
লাভ করে ধর্মরাজের মন্দিরের সম্ভাবনা, উপনীত হয় দ্রাবিড় স্থাপত্য এক 
সীমাহীন অগ্রগতির পথে। 

প্রাচীরের উপর দাড়িয়ে আছে কত সিংহ, হাটুমুড়ে বসে আছে কত নন্দী। 
পশ্চিম্দিকে রচিত হয়েছে এক শিল্প-সম্ভারে শোভিতে প্রবেশ পথ। প্রবেশ 
পথটি মিশেছে এসে একটি অলিন্দে, তাঁর পাশে পাশে দাঁড়িয়ে আছে কত 
মতি, মৃতি কত দেব-দেবীর। বঙ্গোপসাগর সহ্রফণ| বিস্তার করে ঝাপিয়ে 
পড়ে মন্দিরের বুকের উপর। অর্ধনিমজ্জিত হয় মন্দির সাগরের উত্তাল 
তরঙ্গের নীচে, আবার ভেমে ওঠে সমুদ্রের বুকে | চলেছে এই খেল! বিরামহীন, 
চলেছে সহআ বৎসরেরও উপর, কিন্তু আজও অক্ষত মন্দিরের চূড়া, হয়নি 
কোন ক্ষতি মন্দিরের দেবতাঁর। পল্লবর্দের এক অপরূপ কীতি এই মন্দির, 
দাড়িয়ে আছে এক মহিমময় মৃত্তিতে । 

কাঞ্ধীপুরমের কৈলাসনাঁথের মন্দির, এই মন্দিরের সমসাময়িক। একই 
পদ্ধতিতে নিমিত তার চূড়াও, কিন্ত আরও মাঁজিত, আরও রমণীয় আর সুষ্ঠ 
গঠন। উন্নত সংস্করণ এই মন্দিরের চুড়ার। এই কৈলাসনাথের মন্দিরেই 
নিথিত হয় প্রথম গোঁপুরম, বুকে নিয়ে সুন্দর শিল্প-সম্তার। 

কৈলাসনাথের মন্দিরের দশ বছর পরে বিষু-কাঞ্ধীতে বৈকু্ পেরুমলের 
মন্দির নির্মাণ সরু হয়। পূর্ণ পরিণতি লাভ করে পল্লব স্থাপত্য । অপরূপ 
এই মন্দিরের পিংহের কেশরযুক্ত স্তস্ত শ্রেণী, অনবদ্য এই মন্দিরের অলিন্দের 
আর চূড়ার শিল্প-সম্তার, পল্লব স্থপতির চরম উৎকর্ষের নিদর্শন, প্রতীক্‌ এক 
গৌরবময় স্থির । 
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নিমিত হয় মন্দির নন্দী বর্মণ আর তার পরবর্তী রাজাদের আমলেও । নিশ্নিত 
হয় কাক্ীপুরমে মুক্তেশ্বরের আর মাতঙ্গেশ্বরের মন্দির ৷ ভাদমন্লিশ্বরের মন্দির 
চিঙ্গলপেটে, বিরাওনেশ্বরের মন্দির ত্রিতুতানিতে, রেনিগুণ্টাতে পরশুরামেশ্বরের 
মন্দির ও আরও অনেক মন্দির ৪০০ থেকে ৯০০ খুষ্টাব্ধের মধ্যে । তাঁরা নিকৃষ্ট 
অনুকরণ কৈলাসনীথের আর বৈকুণ পেরমলের | নন্দী বর্মণের সময়েই গোপুরম 
লাভ করে প্রধান স্থান । নিমিত হয় মন্দিরের চার প্রবেশ পথে চারটি গোপুরম । 
শেষে গোপুরমকেই দ্রাবিড় স্থপতি করেন মধ্যমণি, নিমিত হয় আকাশচুঙ্বী 
গোপুরম, তাদের অঙ্গ আর শীর্দেশ শোভিত করেন স্থপতি অনবগ্চ আর 
স্দ্মতম শিল্প-সম্ভারে । 

যে স্থাপত্যের শিখা জালান বৌদ্ধ স্থপতি ২৬০ খুষ্পূর্বে মহারাজা 
অশোকের রাজত্বকালে, প্রজ্বলিত হয় যে শিখ! বিরুতে, সীঁচীতে, অমরাবতীতে 
আর অজস্তাতে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ আঁর সঞ্ম শতাব্দীতে, অস্তমিত হয় যে শিখ৷ 
অষ্টম আর নবম শতাব্দীতে, জালিয়ে রাখেন পল্লব রাজারা আর পল্লব স্থপতি 
সেই শিখা দক্ষিণ ভারতে । উজ্জ্বলতর হয় সেই শিখ! চোলেদের রাজত্বকালে, 
উজ্জলতম হয় বিজয়নগরের আর নায়ক রাজাদের যুগে, দিগন্ত হয় উদ্ভাসিত। 
ক্রমে সেই শিখ। সাগর অতিক্রম করে প্রবেশ করে ইন্দোনেশিয়ায়, ছড়িয়ে 
পড়ে তার নগরে নগরে । আজ সারা ইন্দোনেশিয়া বুকে নিয়ে আছে তার 
স্বৃতিচিহ, চিহ্ন এক অনবদ্য স্যট্টির, এক অপরিসীম কৃষ্টির, এক গৌরবময় 
কীত্তির। ক্লান হয়ে যাঁয় তাঁর কাছে ভারতের পূর্ব গৌরব, ভারতের সংস্কৃতি, 
ভারতের সভ্যতা । 

২। চোল যুগ (৯০০-১১৫০ খৃষ্টাব্ব ) 

সাম্রাজ্য নিয়ে যুদ্ধ হয় পল্পব, চোল, পাণগ্য, চালুক্য আর রাষ্ট্রকুট রাজাদের 
মধ্যে। শেষে ৯০০ খুষ্টান্দে চোল হন মহা প্রবল, হন তামিলনাদের সার্বভৌম 
রাঁজা। রাজত্ব করেন প্রবল প্রতাপে প্রায় ২৫০ বছর । উত্তরে গলা আর 
দক্ষিণে সিংহল পর্যস্ত তাদের সাআাজ্যের সীমান। বিস্তৃত হয়। 

আবার নিশ্লিত হয় মন্দির দক্ষিণ ভারতে ৯০০ থেকে ১১৫০ খৃষ্টাব্ধের 
মধ্যে, হয় পাঁড়কোটাই-এ, নর্থমালাই-এ, কান্নর আর তিরুমায়ান তালুকে ও 
আরও অনেকস্থানে । আকৃতিতে ক্ষুত্্র, কিন্ত সম্পূর্ণ মন্দির এগুলি, পরিচয় দেয় 


১২৬ মন্দিরময় ভারত 


আদি চোল স্থাপত্যের । পৃথক পল্লব স্থাপত্যের থেকেও । নিত হয় এই 
সব মন্দিরের চূড়া চালুক্য স্থপতির নিশ্রিত পট্টদকলের আর বাঁদামির অনুকরণে, 
শৃঙ্গে নিয়ে জোড়া গম্বুজ । 

নির্মাণ করান রাঁজ! প্রথম প্রাম্তক শ্রীনিবাসনালরে তিরচুরাপল্লীতে 
কোরঙ্গ নাথের মন্দির দশম শতাব্ধীর মধ্যভাগে । স্থপতি ক্ষোদ্দিত করেন এই 
মন্দিরের দেওয়ালে আর বিমানের শীর্ধদেশে অপরূপ প্রমাণ মতি, মৃতি দেব- 
দেবীর। মৃত্তি লক্ষ্মীর, সরস্বতীর আর দক্ষিণা কালীর । স্থ্রু হয় মন্ৰিরের 
অঙ্গে মূতি নির্মাণ। 

দশম শতাব্দীর শেষভাগে আর একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজারাজ 
চোল অলঙ্কৃত করেন চোল সিংহাসন । তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা চোল, বংশের, 
শ্রেষ্ঠ অষ্টাও । নির্মাণ করান নটেশের মন্দির চিদাঞ্বরমে, অঙ্গে নিয়ে প্রকৃষ্টতম 
স্থাপত্যের নিদর্শন । 

তিনিই নির্মাণ করেন ১০০৭ খৃষ্টাব্দে রাজধানী তাঞ্জোরে বৃহদীশ্বরের মন্দির | 
বিশীলতম মন্ৰির দক্ষিণ ভারতের, উচ্চতমও, দাঁড়িয়ে আছে এই মন্দিরটি এক 
মহাঁমহিমময় মৃতিতে, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দ্রাবিড় স্থাপত্যের, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
ভারতীয় স্থাপত্যেরও। অনবগ্ধ এই মন্দিরের চুড়ার আকৃতি আর তার 
অঙের আর শীর্ষ দেশের শিল্প-সমভার, অনুপম এই মন্দিরের বিমানের শিল্পসম্পদ, 
পরিচয় দেয় চোঁল স্থপতির শ্রেষ্ট স্যষ্টির, এক অমর কীতির | 

১০২৫ খুষ্টাব্দে রাজারাজের পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র চোল নির্মীণ করেন 
গঙ্গাকোণ্ড চোল পুরমের মন্দির। প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহদীশ্বরের মন্দিরের, নিমিত 
হয় মন্দিরটি কু্তকোনাম থেকে সতের মাইল দূরে, এক উচু ছুর্ভেছ্য প্রাচীর 
বেষ্টিত বিস্তৃত প্রীঙ্গণের একেবারে কেন্ত্রস্থলে। ১৫০ ফিট এই মন্দিরের 
বিমানের উচ্চতা । এই মন্দিরের প্রধান প্রবেশ পথ মিশেছে গিয়ে একটি 
সতসযুক্ত মণ্ডপে । আছে এই মগ্ডলে ১৫০টি স্তত্ত। কিন্তু নয় তারা স্ষ্ঠ গঠন, 
শোভিত করা হয় নাই তাদের অঙ্গ আর শীর্ধদেশ স্ুক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভারে। 
এইখানেই পত্তন হয় সহ্র স্তম্তযুক্ত সভাগৃহের বা মণ্ডপের। পরবর্তাকাঁলে 
পরিণত হয় এই সহন্র স্তুম্তযুক্ত মণ্ডপ দ্রাবিড় মন্দিরের অন্যতম প্রধান 
অঙ্গে। তাই এই বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরের । অনবদ্য এই মন্দিরের বিমানের 
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অঙ্গের আর শীর্দেশের শিল্প-সভাঁরও, সমপর্যায়ে পড়ে বৃহদীশ্বরের বিমানের 
শিল্প-সম্ভারের, প্রতীক শ্রেষ্ঠ চোল স্থাপত্যেরও। 

ভাস্কর শোভিত করেন এই মন্দির ছু*টির ভিত্তিগাঁত্র অপরূপ প্রতিমুতি 
দিয়ে। গড়েন এক একটি প্রতিমূতি এক একটি কুলুঙ্গির মধ্যে। দক্ষিণ- 
পশ্চিম কোণে নৃত্য করেন নটরাঁজ। পশ্চিম কোণে প্রদীপ্ত লিঙ্গমের মধ্যে 
বিরাজ করেন শিব। দক্ষিণে গণেশ আর উত্তরে চণ্ডীকেশ্বর বিরাজ করেন। 
আরও অনেক দেব্তা। তাদের বেষ্টন করে আছে কত উড়ন্ত অপ্সরা, 
কত হামাগুড়ি দেওয়া গণদেবতা, কত রাক্ষদ, কত যক্ষ। নিখু'ত এই মৃতি- 
গুলির গঠন, প্রাণবন্ত তারা, পরিচায়ক চোল স্থপতির শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য জ্ঞানের । 
এই সময়েই চোল স্থাপত্য উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, লাঁভ করে 
শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে । 

৩। পাঁগ্য যুগ (১১৫০-১৩০০ খুষ্টাব্ব। 

পাণ্যরা দক্ষিণ ভারতে প্রবল হন, হুন সার্বভৌম সম্রাট, ১১০০ থেকে 
১৩৫০ খৃষ্টাব্ পর্যস্ত । নন তীর ষ্টা। নির্সাণ করেন তাঁরা একটি মাত্র 
সম্পূর্ণ মন্দির, তাঁঞ্জোরে দ্বারাপুরমে, পরিচিত এরাবতেশ্বরের মন্দির নাঁমে। 
উল্লেখযোগ্য নয় এই মন্দিরের কারুকার্য । নিবদ্ধ থাঁকে তাদের প্রচেষ্টা গোপুরম 
নির্মাণে । তাই দ্বাদশ আর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গড়ে ওঠে অনেকগুলি গোপুরম 
দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে, শোভা করে মন্দিরের প্রবেশদ্বার | নির্মাণ করেন মন্দিরে 
মন্দিরে উচু প্রাচীরও, নাই তাতে কোন কারুকার্য, নাই শিল্প সম্পদ । 

স্থুরূতে তাঁরা নির্মাণ করেন অতি সাধারণ গোপুরম ৷ সামান্য তাদের 
অঙ্গের কাকুকার্য, নাই ভাস্করের হাতের প্রতিমূত্তিও। ক্রমে তার্দের অভিজ্ঞতা 
বাড়ে, তারা সফলতা লাভ করেন গোপুরম নির্মীণে । ১২৫০ খৃষ্টাব্দে নিমিত 
হয় প্ররুষ্টতম গোপুরম তিরুচ্রাঁপলীতে, জন্কেশ্বরের মন্দিরে। নির্মাণ 
করেন স্থন্দর পাঁণ্য। তিনিই নির্মাণ করেন চিদাম্বরমে নটেশের মন্দিরের 
পূর্ব প্রবেশঘ্ধারে একটি অপরূপ গোপুরম, সমসাময়িক জন্ুকেশ্বরের গোঁপুরমের | 
লেখা আছে সুন্দর পাঁণ্যের নাম এই গোপুরমের অঙ্গে। 

শ্রেষ্ঠ গোপুরম পাও্য স্থপতির এর্চদান্বরমের গৌপুরম, অঙ্গে নিয়ে আছে 
শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন। উচ্চতায় ৯০ ফিট আর প্রস্থে ৬০ ফিট, আছে 
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এই গোপুরমে সাতটি তলা । শোভিত করেন স্থপতি এর সর্বনিয় তলার 
বাইরের অঙ্গ তাঞ্জোরের বিমানের ভিত্তি গাত্রের অনুকরণে । কিন্তু আরও 
বিস্তৃত, আরও স্ুম্ম এর স্তম্তযুক্ত কুলর্গির আর পল্লবে শোভিত চন্দ্রাতপের 
শিল্প-সম্ভার। পরিমিত ও অতিক্রম করে নাই সংযমের মাত্রা । তাই নিদর্শন 
শ্রেষ্ঠ গোপুরমের । নিমিত হয় অনুরূপ গোপুরম তিরুভন মালাই-এর মন্দিরে 
১৩০০ খৃষ্টাব্দে । নির্সাণ করেন ১৩৫০ থুষ্টাবে কুম্তোকোনামের প্রসিদ্ধ মন্দিরেও 
এক অপরূপ গোপুরম । 
৪। বিজয়নগর যুগ ( ১৩৫০-১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ ) 

মহাঁপরাক্রমশালী হন দক্ষিণ ভারতে বিজয় নগরের রাঁজারা, হন সার্বভৌম 
সম্রাট। প্রবল :প্রতাপে রাজত্ব করেন ছু'শ বছরেরও উপর, ১৩৫০ থেকে 
১৫৬৫ খৃষ্াব্ পর্যস্ত। বিস্তৃত হয় তাঁদের রাজ্যের সীমান! কৃষ্ণা থেকে কন্া" 
কুমারিকা পর্যস্ত। তুঙ্গভদ্র৷ নদীর তীরে বিজয়নগরে স্থাপিত হয় রাঁজধানী। 
পরিণত হয় বিজয়নগর এক মহাঁসমৃদ্ধিশালী নগরে, হয় সভ্যতা, সংস্কৃতি আর 
কষ্টির কেন্ত্রস্থল। পরিণত হয় এশিয়ার শ্রেষ্ঠ নগরে, এক স্বপ্রপুরীতে। 
বিতাঁড়িত হয় মুসলমান দক্ষিণ ভাঁরত থেকে । রুদ্ধ হয় তাঁদের 
আক্রমণের গতি । 

আবার দিগুণ বেগে প্রজ্ৰলিত হয় দ্রাবিড় স্থাপত্যের শিখা দক্ষিণ ভারতে, 
উদ্ভাসিত হয় সারা দক্ষিণ ভারত। তার দ্রিকে দিকে শোভ। পায় অপরূপ, 
মন্দির আর গোপুরম, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন। নিখুত 
তাদের পরিকল্পনা, আর অনব্য বূপদ্রান। স্থপতি নির্মাণ করেন শিল্পের 
সমষ্টি, সমৃদ্ধিশালী করেন তাদের স্থম্মতম আর হুন্দরতম আভরণে। শোভিত 
হয় মন্দিরের অঙ্গ স্থন্দরতম লতা, পাতা আর পুষ্পে। পাথরের বুকে রচিত হয় 
কত বিভিন্ন আর বিচিত্র ভাবের সমাবেশ। কত সম্ভব আর অসম্ভব মুতি। 
কত সুন্দরতম পরিবেশ । কত মহিমময় পরিকল্পন। রচনা করেন স্থপতি 
হৃদয়ের সবখানি এশ্বর্য ঢেলে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে মনের সবখানি মাঁধুরী। 
করেন এক অনুপম স্থষ্টি, নিদর্শন এক গৌরবময় যুগের । 

বিজয় নগরের স্থপতি নির্ধাণ করেন স্তন্দরতম স্তত্ত । রচিত হয়স্হুন্দরতম 
খিলানও মন্দিরে মন্দিরে । শোভিত করেন তাদের অঙ্গ বিভিন্ন আর বিচিত্র 
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শিল্প-সম্ভারে । নি্রিত হয় কত অপরূপ চন্দ্রীতপ । শোভিত করেন সেই 
সব চন্দ্রাতপ কত অনবদ্য আর স্বন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে। তাদের অঙ্গে শোভা 
পায় কত অশ্ব, দাড়িয়ে আছে বিভিন্ন ভঙ্গিতে, উচু করে আছে সামনের পা 
ছু'খানি। পশ্চাতের পা স্থাপিত স্তস্তের অঙ্গে । যেমন বীরত্ব ব্যগ্ুক তাদের 
/আক্কৃতি, তেমনই তাঁদের গঠন সৌষ্ঠব। একেবারে জীবন্ত প্রতিমুতি এক 
অলৌকিক পরিবেশের । 

কেন্দ্রস্থলের স্তস্তকে বেষ্টন করে আছে ক্ষুদ্র স্তন্তের সমন্তি, অঙ্গে নিয়ে 
সুঙ্ম্তম শিল্প-সম্ভার। স্যষ্টি হয় এক ম্বপনপুরী, এক রহস্তলোক, শ্রে্ঠ আর 
অভিনব দাঁন বিজয় নগরের স্থপতির। বন্ধনী দিয়ে শোভিত করেন এই সব 
স্তম্ভের শীর্ষদেশ, বিভিন্ন অলঙ্কার দিয়ে ভূষিত করেন তাদের অঙ্গ । যেমন 
সুন্দরতম তাঁদের পরিকল্পনা, তেমনই অনবদ্য বূপদান। নিমিত হয় অষ্টকোণ 
আর ষোলকোণ স্তম্ত দওও। 

আমে ২৩শে জানুয়ারী ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ, ঘনিয়ে আসে এক মহাঁছর্দিন দক্ষিণ 
ভারতের আকাশে । যুক্ত হন দাক্ষিণাত্যের সমন্ত মুসলমান স্থলতান, একযোগে 
আক্রমণ করেন বিজয় নগর | পরাজিত আর নিহত হন বিজয় নগরের রামরায়। 
ধ্ংসে পরিণত হয় মহাসমৃদ্ধিশালী বিজয় নগর, এশিয়ার স্থন্দরতম নগর। 
আজও বুকে নিয়ে আছে পরিত্যক্ত নগর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিজয় নগরের স্থপতির, 
বিখাল আর হাঁজার। রামের মন্দির | 

বিখালই শ্রেষ্ঠ আর হ্বন্দরতম প্রতীক বিজয় নগরের স্থপতির। ১৫১৩ 
খৃষ্টাব্দে নির্মাণ স্থুরু করেন এই মন্দির রাজা কৃষ্ণদেব রায়, শ্রেষ্ঠ রাজ ব্জিয় 
নগরের শ্রেষ্ঠ শরষ্টীও। নির্মাণ করেন কিছু অংশ তার উত্তরাধিকারী অচ্যুত 
রাজাও, তিনি রাঁজত্ব করেন ১৫২৯ থেকে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত । তবুও অসমাপ্ত 
থেকে যায় এই মন্দিরের নির্মাণ। 

একটি ৫০০ ফিট দীর্ঘ আর ৩১০ ফিট প্রস্থ আয়তক্ষেত্র প্রাঙ্গণের মধ্যে 
মন্দিরটি দাড়িয়ে আছে, বেষ্টিত হয়ে আছে তিন সারি স্তন্তের বেষ্টনী দিয়ে । 
তিন প্রবেশ ধার শোভা করে আছে তিনটি গোপুরম | নিগ্লিত হয় ছয়টি 
স্তস্তযুক্ত মণ্ডপম্‌ এই বেষ্টনীর মধ্যে, বৃহত্তম তাদের মধ্যে মূল মন্দির । এই 
মূল মন্দিরে বিরাজ করেন বিখাল-বপী বিষণ । তিন অংশে ভাগ কর হয় 
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এই মূল মন্দিরকে, পিছনে গর্ভগৃহ, এখানে দেবতা বিরাজ করেন, মাঝখানে 
মণ্ডপ, তাঁর সামনে অর্ধ মণ্ডপ, এক স্তম্তযুক্ত অলিন্দ। 

আছে এই ন্তভযুক্ত মণ্ডপে ছাগ্সানলটি স্তস্ত, প্রতিটি বাঁর ফিট উচু, নিষ্সিত 
সম্পূর্ণ এক একটি স্টিক পাথর কেটে। অনবদ্য তাদের অঙ্গের শিল্প-সম্ভার। 
অনুপম কেন্দ্র-স্থলের মণ্ডপটি, রচিত অনব্্য গঠন স্তস্ত দিয়ে। পরিণত হয় 
এক স্বপ্র-লোকে। ক্ষোদ্দিত হয় সমতল ছাঁদেও একটি অপরূপ পদ্মফুল। 
দ্রাবিড় স্থাপত্যের চরম উতকর্ধের নিদর্শন । 

রচিত হয় বাইরের দেওয়ালে অসংখ্য কুলুঞ্ষি, বিরাজ করেন সেখাঁনে 
দেবতা, অপরূপ তাদের গঠন সৌষ্ঠব। বিমানটি ৭৫ ফিট দীর্ঘ আর ৭২ ফিট 
প্রস্থ, অপরূপ শিল্প-সম্তারে শোভিত তার অঙ্গ আর শীর্ষদেশও । 

অন্থুবূপ শিল্প-সম্ভীরে আরও চারিটি মগণ্ডপ। কিন্তু অতুলনীয় কল্যাণ 
মণ্ডপের শিল্প-সম্তার। অনবদ্য এর অর্ধ মণ্ডপ, এক উন্ুক্ত চন্দ্রাতপ বুকে 
নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ বিজয় নগরের স্থপতির শিল্প-সম্ভীর, এক মহিময় স্বষ্টি, এক 
অমর কীতি। 

কুষ্ণদেব রায়ই নির্মাণ করেন হাজার! রামের মন্দির, নিমিত হয় ১৫১৩ 
খুষ্টাব্বে। এক সম্পূর্ণ মন্দির। বিরাজ করেন এই মন্দিরে অমন দেবতা, 
আছে এই মন্দিরেও একটি কল্যাণ মণ্ডপ, সমপর্যায়ে পড়ে বিখাল-মন্দিরের 
কল্যাণ মণ্ডপের | 

পূর্বদিকের প্রবেশ পথ দিয়ে এক স্বন্দরতম আচ্ছাদিত তোরণ অতিক্রম 
করে উপনীত হতে হয় একটি সভাগৃহে, শোভা করে আছে এই সভাগৃহের 
কেন্দ্রস্থলের চারি কোণ চারিটি অতিকায় কালো পাথরের স্তস্তে, অভিনব এই 
স্তত্তের অঙ্গের আর শীর্ষ দেশের বন্ধনীর শিল্প-সম্ভার । 

আছে এই সভাগৃহের ছুই প্রান্তে ছু'ইটি প্রবেশ পথ, আছে প্রতিটি 
প্রবেশ পথের সামনে একটি করে তোরণ । প্রবেশ পথের পি'ড়ি দিয়ে নেমে 
একটি দূর্ভেঙ্য উচু প্রাচীর অতিক্রম করে উপস্থিত হতে হয় প্রাঙ্গণে। 
প্রাঙ্গণের কে্ত্রস্থলে মূল মন্দিরটি দীড়িয়ে আছে । অপরূপ তার বিমান আর 
চুড়ার আকৃতি, অনবদ্য তাঁদের অঙ্গের কাকুকার্যও। শোঁভিত হয়ে আছে 
বিভিন্ন অলঙ্কারে-অলঙ্কৃত কুলুঙ্গিতে। বৌদ্ধ চৈত্যের আকারে রচিত হয় 
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শিকারার শৃজ, নাই কোন গম্বুজ । বুকে নিয়ে আছে মন্দিরটি বিজয় নগরের 
স্থপতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, হয়ে আছে অমর । 

এই মন্দিরের দেবতা রামই কুলদেবতা বিজয় নগরের রাঁজীদের, এই 
মন্দিরেই পুজা! দিতেন রাজ! আর তাদের পরিবারবর্গ। 

বিজয় নগরের রাজাদের মন্দির নির্মাণের কাঁজ নিবদ্ধ থাকে না শুধু বিজয় 
নগরে রাজধানীতে, ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ ভারতের নগরে নগরে । নিমিত হয় 
মন্দির ভেলোরে, কুস্তকোনাঁমে, কাক্ধীপুরমে, তদ্‌পত্্রীতে, বিরিঞ্িপুরমে 
আর শ্রীরঙ্গমে । তাঁদের মধ্যে ভেলোরের মন্দিরই প্রসিদ্ধতম, লাঁভ করে 
শ্রেষ্ঠত্বের আসন। অপরূপ এই মন্দিরের কল্যাণ মণ্ডপম্‌, স্থন্দরতম আর 
প্রকৃষ্টতম কল্যাণ মণ্ডপ সারা দ্রীবিড়স্বানের। অপরাজেয় এই কল্যাণ 
মগ্ডপের স্তম্তগুলির অঙ্গের পক্ষীরাজ ঘোঁড়াগুলির সৌন্দর্য । তুলনাহীন 
সর্পের সৌন্দর্য ও, বেষ্টন করে আছে ন্তস্তের অঙ্গ। সীমাহীন স্থন্দরতম 
আর ুক্মতম ভূষণে ভূষিত করেন এই স্তভগুলি, নাই এই আতিশয্য অন্য 
কোন মন্দিরের স্তস্তে। শৌভিত করেন চন্ত্রাতপের কেন্দ্রস্থলের স্তস্ত গুলিকে 
কেশরযুক্ত সিংহ দিয়ে। কিরে যাঁন বিজয় নগরের স্থপতি ৬০০ বছরের ফেলে 
আসা পল্লব যুগে, মহাবলীপুরমের যমপুরীর মন্দিরে, দেন তাঁদের অপরূপ রূপ, 
ভূষিত করেন তাদের বিভিন্ন আর বিচিত্র অলঙ্কারে, হয় তারা সৌন্দর্যময়। 
সমন্বয় হয় পারিপাণ্থিক সৌন্দর্যের সঙ্গে | 

অনবদ্য সৌন্দর্ষ বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরের গোপুরমগ্ডলিও। শ্রেষ্ঠ 
প্রতীক ষোড়শ শতাব্দীর নিম্নিত গোপুরমের । শোভিত কর হয় তাঁদের 
অঙ্গ পদ্মপাতাঁয় আর পদ্মফুলে। রচিত হয় কত কুলুক্ধি আর অলম্কৃত চন্দ্রাতপ, 
বিরাজ করেন কত দেব-দেবী তাদের মধ্যে | 

অপরূপ বিরিঞ্চিপুরমের মার্গসকেশ্বরের মন্দিরের স্তত্তের অশ্বগুলির গঠন 
ভঙ্গিমাও, অনুপম সৌন্দর্য বুকে নিয়ে আছে বিচ্ছিন্ন স্তস্তগুলিও। বিজয় 
নগরের স্থপতিই নির্মাণ করেন কাঞ্সীপুরমে ভরদ্ধাজ স্বামীর মন্দিরে 
শত স্তম্তযুক্ত সভাগৃহ। একাম্বরনাথের মন্দিরে নিমিত হয় সহশ্র স্তশ্ুযুক্ত 
সভাগৃহ। মৃতি দিয়ে সাজান এই সব স্তত্তের অঙ্গ, স্থট্টি করেন এক 
ত্বপ্র লোক। 
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নিমিত হয় তদ্পত্রীতে রামেশ্বরমের মন্দিরে দুইটি গোপুরমও, অন্দে নিয়ে 
অনবদ্য শি্-সম্ভার, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিজয় নগরের স্থাপত্যের । 

তুলনাহীন কিন্তু তিরুচ্রাপলীর শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের শেষাগিরির মণ্ডপের 
অশ্বমভার অশ্বগুলি, শ্রেষ্ঠ কীতি বিজয় নগরের স্থপতির | ন+ ফিট উচুতে অশ্ব- 
গুলি তাঁদের সামনের পা বিস্তৃত করে আছে, স্থাপিত আছে পিছনের পা স্তম্ভের 
অঙ্গে। দাড়িয়ে আছে বিচিত্র ভঙ্গিতে, জীবন্ত মৃতিতে, বীরত্বের প্রতীক হয়ে 
আছে। পরিণত হয়ে আছে শ্রেষ্ঠ অশ্বপভাঁয়, এক গৌরবময় কীতিতে, এক 
সুন্দরতম হ্ষ্টিতে। পন্নবদের জান্তব স্থাঁপত্য পায় সম্পূর্ণ রূপ, মহাবলীপুরমের 
অঙ্কুর পরিণত হয় মহীরূহে । 

৪। নায়কযুগ বা মাদুরাযুগ । (১৬০০ খুষ্টাব্) 

১৫৬৫ খুষ্টান্দে তাঁলকোটার যুদ্ধে বিজয় নগরের পতন হয়। অন্তহিত হয় 
তাদের প্রবল প্রতাপ দক্ষিণ ভারতের রঙ্গমঞ্চ থেকে । মাছুরায় আশ্রয় নেয় 
তামিল সভ্যতা আর সংস্কৃতি, আশ্রয় দেন নায়করা। ছিলেন তাঁরা সামন্ত 
রাজ বিজয় নগরের অধীনে । তীর! রাজধানী স্থাপন করেন মাছুরায়। 
তিরুমল নায়ক শ্রেষ্ঠ রাজ নায়ক বংশের, অলন্গত করেন মাছুরার সিংহাসন 
১৬২৩ থেকে ১৬৫৭ খুষ্টাব্ধ পর্যস্ত। তিনিই অেষ্ঠ শ্রষ্টী এই বংশের । দক্ষিণ 
ভারতের ভ্রাবিড়স্থানের শ্রেষ্ঠ শ্রষ্ঠীদের অন্যতম । শোভা পায় মন্দির দক্ষিণ 
ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যস্ত, নিমিত হয় সঞ্চদশ শতাব্দীতে । 
দ্রাবিড় স্থাপত্য লাভ করে পূর্ণ আর শেষ পরিণতি, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ট 
শিখরে। সমৃদ্িশীলী হয় তামিল, বাড়ে পুজার অনুষ্ঠান, পাল-পার্বণ আর 
উৎসবের সংখ্যা, প্রয়োজন হয় মন্দিরের কলেবর বৃদ্ধির । তাই নায়ক রাজারা 
প্রথমেই সচেষ্ট হন মন্দিরের আয়তন বৃদ্ধির কাঁজে। উচু প্রাচীরের পর প্রাচীর 
দিয়ে বেষ্টিত হয় বড় বড় মন্দির, মূল মন্দিরকে ঝেষ্টন করে নিমিত হয় 
একাধিক আয়তক্ষেত্র উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ বা! প্রাকার। থাঁকে এক একটি প্রাকারে 
দু'টি করে প্রবেশ পথ। অপরূপ গোঁপুরম দিয়ে শোভিত করেন সেই সব 
প্রবেশ পথ। নিমিত হয় বাইরের প্রাকারে পূর্ব আর পশ্চিমদিকের প্রধান 
প্রবেশ পথেও দুইটি করে আকাশচুম্বী গোপুরম, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ দ্রাৰিড় শিল্প- 
সম্ভার। নির্মাণ করেন এই সব প্রাকারে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র মন্দির, বিরাজ করেন অন্য 
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দেবতারা । নিমিত হয় অপরূপ স্তম্তযুক্ত সভাগৃহ, সুন্দর মণ্ডপ, অনবদ্য সহমত 
স্তভযুক্ত মণ্ডপ আর অশ্বপভা এই সব প্রাঙ্গণের মধ্যে। রচিত হয় অনুপম 
স্তম্তযুক্ত অলিন্দ আর চন্দ্রাতপও। রচিত হয় তোরণ। নিমিত হয় পৃজারীর 
থাকবার ঘর, জিনিসপত্র রাখবার ঘর, আরও অনেক ঘর। কাট৷ হয় একটি 
করে পবিত্র পু্করিণী বা টেপাকুলম, আছে তাতে সোপান শ্রেণী, বেষ্টিত হয়ে 
আছে টেপাকৃলম অপরূপ খিলানে আচ্ছাদিত পথ দিয়ে। স্থন্দরতম আর 
বিশালতম হয় দ্রাবিড় মন্দির, হয় মহিমময়। 

মূল বিগ্রহ বিরাজ করেন মূল মন্দিরে । সোন। দিয়ে মোড়া এই মন্দিরের 
শীর্ষদেশ। বাস করেন নিভৃতে মন্দিরের অন্তরতম প্রদেশে, বেষ্টিত হয়ে 
থাকেন ক্ষুদ্রতম প্রাকারে। নাই কোন আড়ম্বর এই প্রাকারে, নাই মন্দিরের 
দেওয়ালেও। সমৃদ্দিশীলী নয় স্থপতির শিল্প-সম্ভারে। কিন্ত মহা পবিত্র 
এই স্থান। 

সাজান মাছ্রাঁর নায়ক স্থপতি মন্দিরের বাকি অংশ, শোঁভিত করেন 
প্রকৃষ্টতম শিল্প-সম্ভারে। স্থট্টি হয় এক একটি স্বপ্রলোক। রাজত্ব করেন 
মন্দিরের এই অংশে সচল দেবতা, অংশ গ্রহণ করেন উৎসবে, রথে চড়ে যাঁন 
শোভাযাত্রায়, পরিক্রমণ করেন নগর । আছে প্রতিটি মন্দিরে একটি করে রথ, 
মূল্যবান ভূষণে সঙ্জিত সেই রথ। 

নায়কদের আমলেই গোৌপুরম পায় স্বন্দরতম রূপ, লাভ করে শেষ পরিণতি, 
উপনীত হয় উন্নাতির চরম শিখরে । 

নিমিত হয় ১৫০ ফিট থেকে ২০* ফিট উচু গোপুরম, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ 
শিল্প-সম্ভার। শোভ। পায় তাদের অঙ্গে কত দেব-দ্েবী, অনবদ্য তাদের গঠন 
সৌষ্ব, আকৃতিতে তার! প্রমাণ মান্ষের সমান। 

মন্দিরের ভিতরের স্তস্তই প্রধান বৈশিষ্ট্য নায়কদের মন্দিরের । সংখ্যাতীত 
এই স্তস্ভ। আছে এক মাছুরার মীনাক্ষীর মন্দিরেই ছু'হাঁজার অপরূপ স্তস্ত 
অঙ্গে নিয়ে রাজাদের প্রতিমুত্তি, নানা আকৃতির কল্লিত জন্ত, উড়ন্ত 
ঘোড়া আর অনবদ্য লতা, পল্লব আর পুষ্পের সম্ভার। নিশ্নিত এই সব 
স্তস্ত বিজয় নগরের স্থপতির অনুকরণে, কিন্তু ক্ষুত্রতর, নয় তাঁরা বার ফিটের 
বেশি উচু। 
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মাঁছুরার স্থপতি নির্মাণ করেন প্রায় তিরিশটি মন্দির, প্রসিদ্ধতম আর 
স্থন্দরতম তাদের মধ্যে মাঁছুরাঁর মীনাক্ষী মন্দির আর বসন্ত মণ্ডপমূ্‌ পাঁরচিত 
তিরুমলাই চৌন্টী, নামেও। শ্রেষ্ঠ শ্রীরহ্গমের রঙ্গনাথনের, জন্বুকেশ্বরের, 
তিরুভারুরের, রামেশ্বরমের, চিদ্াপ্ধরমের, টিনেভ্যালির, তিরুভনমাঁলাই-এর আর 
শ্রীবিল্বপত্তরের মন্দিরও। 

এই সব মন্দিরের মধ্যে একমাত্র মাঁছুরার সম্পূর্ণ মন্দিরটিই নিমিত হয় 
সপ্তদশ শতাব্দীতে, বুকে নিয়ে আছে সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রতীক। নিমিত 
হয় বসন্ত মণ্ডপম্ও ১৬২৬ থেকে ১৬৩৩ খুষ্টাব্দে, নির্মাণ করেন তিরুমলাই 
নায়ক। প্রতীক হয়ে আছে বসন্ত মণ্ডপম্ও শ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় স্থাপত্যের । 

নায়কদের বৃহত্ম মন্দির কিন্তু তিরুচুরাঁপল্লীর নিকটে অবস্থিত শ্রীরঙ্গমের 
রঙ্গনাথনের মন্দির । বৃহত্তম মন্দির দক্ষিণ ভারতেরও | বহুশত বর্ষ ধরে নিমিত 
হয় এই মন্দিরটি, তবুও হয় না সমাধ্চ, রয়ে যাঁয় অসম্পূর্ণ অবস্থায়। ক্ষোদদিত 
আছে এই মন্দিরের অঙ্গে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পাণ্ত শিলালিপি, আছে চতুর্দশ 
শতাঁববীর বিজয় নগরের শিলালিপিও । ষৌড়শ শতাব্দীতে তারাই নির্মাণ 
করেন এই মন্দিরের অশ্বসভা) শ্রেষ্ঠ কীতি বিজয় নগরের স্থপতির | সপ্তদশ 
শতাব্দীর প্রথমতাগে নায়ক রাজার! তিরুচুরাপলীতে স্থাপন করেন দ্বিতীয় 
রাজধানী, অপরূপ সাজে সাঁজান এই মন্দিরকে, নির্সীণ করেন কত অপরূপ 
মণ্ডপ আর স্তত্তযুক্ত সভাগৃহ, অঙ্গে নিয়ে দ্রাবিড় স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের 
প্রতীক। কাট] হয় ূর্ধ আর চন্দ্র পুপ্ঘরিণী, ছুই পবিভ্র সরোবর ৷ বাড়তে 
থাকে মন্দিরের কলেবর, শেষে বিস্তৃত হয় এক চতুর্থ স্কোয়ার মাইলেরও উপর 
পরিধি নিয়ে। আছে এই মন্দিরে একুশটি গোপুরম, আছে একটি অসমাঞ্চ 
অবস্থায়ও, হত ধদ্দি সমাপ্ত, উচু হত ৩০* ফিট, উচ্চতম গোপুরম দক্ষিণ 
ভারতের। 

অনবদ্য পরিকল্পনায় আর অপরূপ রূপদানে জন্ুকেশ্বরের মন্দির, শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন দ্রাবিড় স্থাপত্যের । অনিন্দন্থন্দর এই মন্দিরের কেন্দ্রস্থলের প্রাঙ্গণের 
পরিকল্পনাও। শ্রেষ্ঠ হষ্টি দ্রাবিড় স্থপতির | 

মহিমময় রামেশ্বরমের মন্দিরের স্তত্তযুক্ত অলিন্দও। বেষ্টন করে আছে 
অলিন্দ সম্পূর্ণ মন্দিরে, স্থষ্টি হয়েছে একটি গমনের পথও, প্রবেশ পথ মন্দিরের | 
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অনবদ্য এর স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্যদেশের শিল্প-সম্ভার, নিদর্শন এক গৌরবময় 
স্যট্টির, এক অমর কীতির। 

বহুশত বর্ষ ধরে নিমিত হয়েছে চিদাম্বমের নটরাজনের মন্দিরটিও, অঙ্গে 
নিয়ে আছে প্রতিটি শতাব্দীর শিল্প-সম্তীর, প্রতীক হয়ে আছে সার! ভ্রাবিড়- 
স্থাপত্যের নিদর্শনের | 

দক্ষিণ ভারতের পবিত্রতম মন্দির, দশম খৃষ্টাব্দে নির্মাণ স্থুক করেন এই 
মন্দির রাজারাজ . চোল, শ্রেষ্ঠ রাঁজা চোলবংশের | মন্দিরের অঙ্গে লেখা 
আছে কিছু অংশ নিমিত হয় একাদশ শতাব্দীতেও | নিমিত হয় এই মন্দিরের 
পূর্ব প্রবেশ দ্বারের গোপুরম ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে পার্বতীর 
মন্দির, উত্তর প্রবেশ পথের গোপুরম ষোড়শ শতাব্দীতে আর সহন্ত স্তমযুক্ত 
সভাগৃহ সপ্তদশ শতাববীতে। অপরূপ এই মন্দিরের সহ স্তম্তযুক্ত সভাগৃহের 
স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্বদেশের শিল্প-সম্ভার, নিদর্শন নায়ক স্থপতির চরম 
উৎকর্ষতার । 

অনুরূপ পরিকল্পনায় তিরুভারুরের আর তিরুভনমালাই-এর মন্দির, 
নিদর্শন পরবতী দ্রাবিড় স্থপতির শ্রেষ্ঠ কীতির। স্থুন্দরতম তিরুভারুরের 
মন্দিরের পূর্ব প্রবেশ পথের শিক্প-সম্ভার। রচিত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দ্রাবিড়স্থাপত্যের | 

এই যুগের শ্রেষ্ঠতম আর সুন্দরতম নিদর্শন বুকে নিয়ে আছে স্থব্রমনিয়ামের 
মন্দির। নিখিত হয় এই মন্দির, তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে, 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে । ১২০ ফিট দীর্ঘ আর ৩৫ ফিট প্রস্থ এক পরিধি নিয়ে 
দাড়িয়ে আছে মন্দিরটি, শীর্ষে নিয়ে আছে ৫৫ ফিট উচু চুড়া। অনুপম 
এই মন্দিরের আর চুড়ার অঙ্গের শিল্প-সম্ভার, অনবদ্য এর অঙ্গের ভাস্কর্য । 
অপরূপ আলোছায়ার সমন্বয়, পরিচয় এক গৌরবময় সৃষ্টির, শ্রেষ্ঠ কীর্তি এক 
গৌরবময় যুগের 

মহাঁব্লীপুরমের (মামাল্লাপুরমের ) সমুদ্র সৈকতের খধির ষষ্ঠ শতাব্দীর 
স্ভাবনা লাভ করে পূর্ণ পরিণতি, পায় সম্পূর্ণ রূপ সপ্তদশ আর অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে । সফল হয় পল্লব রাজা পিংহ বিষণ আর প্রথম মহেন্দ্র বর্মণের 
স্বপ্ন। যুদ্ধ বাধে রাঁজায় রাজায়, যুদ্ধ বাঁধে পল্লবে চালুক্যে, পল্লবে চোলে, 
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চোলে পাণ্যয়, যুদ্ধ বাঁধে চোলে আর রাষ্ট্রকূটে, বাধে রাজ্যের সীমানা নিষে, 
বাধে দক্ষিণ ভারতের প্রতৃত্ব নিয়েও। হয়না কোন ক্ষতি সভ্যতার, অক্ষত 
থাকে ভ্রাবিড় সংস্কৃতি। অটুট থাকে তাদের মন্দির, হয় না শ্লান। অলঙ্কৃত 
করেন সিংহাসন এক এক বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা, সংস্কার করেন মন্দির, নিখ্িত 
হয় নতুন মন্দিরও, বুকে নিয়ে নতুন পরিকল্পনা, নব নব শিল্প সম্ভার । উন্নাতির 
পথে অগ্রসর হয় দ্রাবিড় স্থাপত্য, দ্রাবিড় ভাক্কর্য আর দ্রাবিড় শিল্প। হয় 
অব্যাহত গতিতে, হয় যুগে যুগে, শেষে পায় সম্পূর্ণ রূপ, উপনীত হয় উন্নতির 
শ্রেঠ শিখরে । মহাসমৃদ্ধিশালী হয় দ্রাবিডস্থান, লাভ করে অমবত্ব। 
গৌরবান্বিত হয় ভারতবর্ষও, পাঁয় শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে । 


তৃতীয় অধ্যায় 
চালুক্যভূম 


পহখনম শল্ত্রিচ্ছেচ্ক 
মহীশুর £ 
১। নববৃন্দাবন। ২ সোমনাথ পুরায় কেশবের মন্দির 
৩। চামুণ্ডার মন্দির 


ভোর সাঁড়ে পাঁচটায় বাঙ্গীলোর এক্সপ্রেস বাঙ্গীলোর ক্যাণ্টন্মেন্ট ষ্টেশনে 
এসে দাড়ায় । আমরা জিনিসপত্র নিয়ে নেমে পড়ি প্লাটফর্ষে। শীতের 
হাওয়ায় কাপতে থাকে আমাদের সর্বাঙ্গ। সার! মাদ্রাজে আছে তিনটি খতু, 
গরম, গরমতর আর গরমতম | তাঁই নভেম্বর ডিসেম্বরেও আমাদের সর্বত্র 
পাখা চালাতে হয়েছে । এইখানেই তাঁর ব্যতিক্রম, না আছে গরম না আছে 
শীতাধিক্য। ব্যতিক্রম এখানকার শৈল নিবাস উটিতেও। তাই বোধহয় 
মহীশুরের রাজারা এইখানেই তাদের রাজধানী স্থাপন করেছেন। 

বার্গালোরে ভ্রাতা শৈলেনের বন্ধু হাজরা মহাশয়ের বাঁড়িতে গিয়ে উঠি। 
তীর ভ্রাতা! গাড়ি নিয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মুগ্ধ হই তাদের সৌজন্যে 
আর আদর যত্বে, সম্ভব শুধু প্রবাসী বাঙালীর দ্বারাই । চব্বিশ পচিশ বছর 
আগে এখানকার বিজ্ঞান মন্দিরের শিক্ষকতা নিয়ে তিনি প্রথম বাঙ্গালোরে 
আসেন। এখন একটি রাসায়নিক কারখানার মালিক, স্থপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ে । 

তখন বিলেতে যাওয়ার পথে কলিকাতা থেকে বন্ধুর ছোট ভাইও 
বাঙ্গীলোরে এসেছেন। তিনিও মহীশৃূর দেখেননি । সেই দিনই বেলা 
দেড়টায় খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা সকলে তার মোটরে চড়ে মহীশূর 
অভিমুখে রওনা হই। সেদিন ছিল শর্নবার। একমাত্র শনিবারেই 
আলোকিত কর! হয় মহীশুরের নববৃন্দাবন, তাই যেতে হয় সেই দিনই । 

একটি আশী মাইল দীর্ঘ রেলপথ বাঙ্গালোরের সঙ্গে মহীশৃরকে সংযুক্ত 
করেছে । তার পাশে পাশে চলেছে একটি স্থন্দর গীচের প্রশস্ত রাস্তা । সেই 
রাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়ি বিদ্যুৎ গতিতে ছোটে । 

ভ* ধারে সবুজ ধানের ক্ষেত, প্রসারিত হয়েছে দিগন্তে। মাঝে মাঝে 
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দাড়িয়ে আছে এক একটি চন্দন বৃক্ষ, বৈশিষ্ট্য মহীশূরের। আমর! গাড়ি 
থেকে নেমে দেখি একটি চন্দনবৃক্ষ। তারপর, আবার গাঁড়ি পঞ্চাশ মাইল 
গতিতে চলে। 

ষাট মাইল অতিক্রম করবার পর, আমাদের গাঁড়ি বাঁদিকের রাস্তায় মোড় 
নেয়। সেই রাস্তায় আরও সাতাশ মাইল গেলে মিলবে শিবসমুদ্রমূ। 
আবার এই সংযোগস্থলে ফিরে এসে পয়ত্িশ মাইল অতিক্রম করলে মহীশূর 
শহরের প্রান্তদেশে উপনীত হব। শহর পেরিয়ে আরও বারে মাইল গেলে 
নববৃন্দীবনে পৌছাব। পরিসমাধ্ধি হবে আজকের যাত্রীর । দর্শন হবে নববৃন্দাবন । 
পূর্ণ হবে বহুদিনের এক অভিলাষ, য৷ লুক্কায়িত ছিল মনের মণিকোঠীায়। 

অন্তহিত হয় মনের আনন্দ গাড়ি শিবসমুদ্রমের রাস্তায় প্রবেশ করবার 
সঙ্গে সঙ্গেই । সংস্কার অভাবে শিখিল হয়েছে রাস্তার পীচ, বিচ্ছিন্ন হয়েছে 
রান্তার বুক থেকে, হয়েছে বিচুর্ণও, অধিকার করে আছে সমস্ত রান্তা। দেখে 
মনে হয় রাস্তা সংস্কারের জন্য খোয়। ঢাল হয়েছে, কিন্তু সময় হয় নাই 
পেটাবার, পড়ে আছে অসংস্কৃত অবস্থায় । গাঁড়ির ঝীকানিতে ব্যথ! হয়ে যায় 
সবাঙ্গ। আশঙ্কা হয়, কখন অমস্থণ পাথরের ঘর্ধণে, এক ভীষণ আর্তনাদ 
করে ফেটে যাঁবে টায়ার, বন্ধ হবে গাড়ির গতি। সবাইকে পথের মাঝে 
পড়ে থাকতে হবে। থাকবে না কেউ সাহায্য করবার। এক অজান৷। 
আতঙ্কে ছেয়ে ফেলে অন্তঃকরণ। ১৯৫২ খুষ্টাব্বের ফেব্রুয়ারী মাসে ঠিক 
এইরকমই একটি রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করেছিলাম আসাম প্রান্তে। মাকুম থেকে 
ডিগবয্ন হয়ে লেভোতে গিয়েছিলাম। কিন্ত সে ছিল জীপ, কষ্টছিল আরও 
বেশী, কিন্ত ভয় ছিল ন। গাড়ীর গতি রুদ্ধ হওয়ার, আশঙ্কা ছিল না মাঝ 
রাস্তায় আটকে থাকার । শেষ পর্যন্ত গাড়ি অচল হয় না, কিন্তু প্রশমিত হয় 
তার গতি। নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে শিবসমুদ্রমে পৌছাই। 

দুর থেকে দেখে সমুদ্র বলেই মনে হয়। তাই বুঝি শিবসমুদ্রম্‌ নামে 
পরিচিত। একটি বৃহৎ জলপ্রপাত এই শিবসমুদ্রমত পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে 
স্তরে ন্তরে নেমে এসেছে । এসেছে সপিল গতিতে, বধিত হয়েছে গতি আর 
বিস্তৃতি যত এসেছে নীচের দিকে । বেড়েছে গর্জনও। স্যষ্টি হয়েছে 
পাহাড়ের উপত্যকায় এক বিশাল নিম্তরঙ্গ জলাশয়, পরিচিত সমুদ্র নামে । 


চালুক্যভূম ১৪১ 


এইখানেই এর অন্য প্রপাতের সঙ্গে পার্থক্য, গ্রভেদ শিলঙের, বিশপ আর 
বিডনের সঙ্গে, চেরাপুঞধির মুস্মাই-এর আর দাঁজিলিং-এর পাগলা ঝোরার 
সঙ্গেও। তাঁদের আছে গতি, আছে স্ফীতিও, কিন্তু নাই এই বিশালতা, নাই 
রূপ নিস্তরক্গ সমুদ্রের | 

শিলঙের মতই এখানেও একটি বিরাট জল বিদ্যুতের কারখান বপান 
হয়েছে । নীচে যাওয়ার জন্ত আছে একটি চলমান বিদ্যুতের সি'ড়ি। 
তার উপরে বসে বোতাম টিপে দ্রিলেই সবস্থৃদ্ধ নীচে গিয়ে হাজির হয়। আবার 
বোতাম টিপেই উপরে উঠিয়ে আন হয় । শিলঙের মত যেতে হয় না পদব্রজে। 
তাই নাই কোন কষ্ট যাতায়াতের, হয় সহজ আর সুন্দর | 

এইখানেই পুণ্যতোঁয়া কাবেরী জন্ম নিয়েছেন। এখানকার জল নিয়ে 
গিয়েই মহীশূরের স্যোগ্য মন্ত্রী স্যার মীর্জা ইস্মাইল মহীশুরে এক স্ববৃহৎ 
'এ্যানিকাট? নির্মাণ করেছেন। খালকেটে জল নিয়ে যাওয়া! হয়েছে মহীশূর 
রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্ত প্রান্ত পর্যস্ত । উর্বর হয়েছে তার জমি, হয়েছে 
শশ্য-স্যামল। আর সেই এ্যানিকাঁটের বুকের উপর তৈরী হয়েছে নববৃন্দাবন 
( বৃন্দাবন গার্ডেনস্‌) আধুনিক বিজ্ঞানের এক হ্ৃন্দরতম দান, প্রতীক এক 
অলৌকিক স্থগ্ির। সমৃদ্ধিশালী হয়েছে মহীশৃর শিল্পে, বিদ্যুতের আলোয় 
আলোকিত হয়েছে মহীশুরের নগর, গ্রাম। আছে আরও একটি বিদ্যুৎ 
তৈরীর কারখান। মহীশৃরে, পেয়েছে অগ্রণীর আসন ভারতে । 

প্রপাতের ঠিক বিপরীত দিকে একটি প্রস্তরথণ্ডের উপর গিয়ে বসি। 
বসে দেখতে থাকি তাঁর অপরূপ বপ। রাশি রাশি সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে 
প্রকৃতি একেবারে সৌন্দর্যের লীলা নিকেতনে পরিণত করেছেন এই শিব- 
সমুদ্রম্কে। সম্মুখে নীলগিরির পর্বতমালা, দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। 
পদতলে শিবসমুদ্রমের বিস্তীর্ণ জলরাশি, নিথর, নিষষম্প, নিস্তব্ধ। পাহাড়ের 
অঙ্গ বেয়ে ছুটে আসছে প্রপাত লক্ষ শত ধারায় । শোন] যাঁয় তার গর্জন, 
কানে আসে তাঁর অন্তরের ধ্বনি । মনে হয় সেই নির্জন পরিবেশে কানে ভেসে 
আমে অলীমের স্থুর। ছেড়ে যেতে চাঁয় না মন। এক মধুর আবেশে 
শিথিল হয়ে আসে অঙ্গ। বুঝি এখানেই পরিসমাপ্তি হবে সব চাওয়ার সব 
পাওয়ার। 


১৪২ মন্দিরময় ভাঁরত 


ভেঙ্গে যায় সে আবেশ। স্বপ্র যায় ছুটে ভাই-এর ডাকে । উঠতে হয় 
অনিচ্ছা সত্বেও। দেখতে হবে নববুন্দীবন। ধীরে ধীরে গাড়িতে গিয়ে উঠি। 
গাড়ি আবার সেই প্রীণঘাঁতী বান্তায় ছোটে । 

কমতি হয়েছে হাতের সময়ের । তাই প্রতিযোগিতা হয় সময়ে আর 
গাড়ির গতিতে । নিবদ্ধ হয় দৃষ্টি ঘড়ির কাটায় আর অপস্থয়মান মাইল 
পোষ্টে। পশ্চাতে ফেলে যাই একে একে কত গ্রাম, কত শহর, কত 
কলকারখানা । দেখতে দেখতে নিভে যায় দিনের আলো । জ্বলে ওঠে 
বি্যতের আলো! কখনও দূরে, কখনও কাছে। 

ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে রাত্রির অন্ধকাঁর। কিন্তু চিহ্ন নাই মহীশৃর 
শহরের, দেখা যাঁয় না শ্ীরঙ্পট্মও ৷ ক্রমে লুপ্ত হতে থাকে নববৃন্দাবন 
দেখবার সম্ভাবনা, অন্তহিত হয় আশা । মনে হয় ব্যর্থ হবে যাত্রা, সার হবে 
শুধু কষ্টের। হতাশায় পরিপূর্ণ হয় মন। 

হঠাৎ দূরে ভেসে ওঠে আলোর মাল1। ড্রাইভার বলে এঁ দেখা যায় 
চীমুণ্ডা পাহাঁড়ের আলো। মহীশৃরের রাজা বিদ্যুতের আলো দিয়ে পাহাঁড়কে 
সাজিয়েছেন, অলঙ্কৃত করেছেন তার এক প্রান্ত থেকে অন্ত প্রাস্ত। তার 
কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছেন আলোর মালা । উজ্জ্লতর আলো দিয়ে সাজিয়েছেন 
পাহাড়ের শীর্ষদেশ। দূর থেকে মনে হয় পাহাড়ের শিরে শোভা পায় এক 
আলোর মুকুট । কণ্ঠে শোভা পায় মালা, শিরে মুকুট । কি অপরূপ সমন্বয়। 
স্থট্টি হয় এক অলোকসামান্য পরিবেশ । দ্রেখি মুগ্ধ হয়ে চামুণ্ডার এই অপরূপ 
রূপ। দেখি বিল্বয়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে । দেখি ন্তরূ হয়ে। ভাবি সার্থক মহীশৃরে 
আসা। 

গাঁড়ি নক্ষত্রবেগে এগুতে থাকে, স্পষ্টতর হতে থাকে চামুগ্ডার আলোও। 
আমরা কাবেরীর সেতু অতিক্রম করে ট্রীরঙগপত্তনমে উপনীত হই। দেখতে 
দেখতে একটি মোড় নিয়ে আমাদের মোটর মহীশৃর শহরে প্রবেশ করে। 

বিস্মিত হই রাস্তার রূপ দেখেও। যেমন প্রশস্ত, তেমনই মত্থণ এই 
রান্তাগুলি, বুকে নিয়ে আছে অতি সুন্দর আলোর পোষ্ট। স্বন্ধে নিয়ে আছে 
আলোর পোষ্ট ছুই বা ততোধিক বৃত্ত। স্থন্দর রাস্তার ছ'পাশের বাঁড়িগুলিও | 
রচিত হয় এক স্বপ্নপুরী । 


চালুক্ভূম ১৪৩ 

অবশেষে আমাদের গাড়ি নববৃন্দীবনের স্থউচ্চ প্রবেশ পথের সামনে এসে 
দাড়ায়। অঙ্গে নিয়ে আছে এই প্রবেশ পথটি মৌগল স্থপতির প্রতীক । 

আমর! গাঁড়ি থেকে নেমে দ্বার অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করি। 
মুগ্ধ বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাই দেখে তাঁর অপরূপ বূপ। এত মত্যভূমি 
নয়, নয় এ ব্রজধামে ষোল শ' গোপিনী সঙ্গে নিয়ে শ্রীরুষ্ণের রাসলীলা। 
এ যে ব্বর্গপুরী, ইন্দ্রলোক। 

কাবেরীর জল নিয়ে এসে রচিত হয়েছে একটি ভ্যাম। ভ্যাঁমের বুকে 
একটি এ্যানিকাট। তাঁর বুকের উপর ফাঁড়িয়ে আছে একটি বৃহৎ সেতু । 
সেতুর ফাঁক দিয়ে অমিতবেগে অতিক্রম করে জল, দিগন্তে গিয়ে মিশে রূপ 
ধারণ করে সাগরের । তাই পরিচিত কৃষ্ণসাগর নাঁমে। মহীশূরের রাজা 
রুষ্দেব রায়ই নির্মাণ করেন এই ড্যাম । নিঞ্জিত হয় স্যাঁর মীর্জা ইস্মাইলের 
প্রচেষ্টায় । 

অপর পারে, ড্যামের কিনার! দিয়ে রচিত হয়েছে একটি সরু কন্ক্রীটের 
রাস্তা, পৌছেছে গিয়ে একটি স্বর্গোগ্ভানে, পরিচিত বুন্বাবন গার্ডেন্স্‌ ব৷ 
নববৃন্দাবন নামে। আছে এই উদ্যানে তিনটি স্তর । উচ্চতম স্তরে নিমিত 
হয়েছে এক রমণীয় শ্বেতপাথরের নাট মন্দির। নিমিত এই নাটমন্দিরটিও 
মোগল পদ্ধতিতে, তার শিরে শোভা পায় চারটি “কুপলা”। মন্দিরের এক 
প্রান্তে ব্দৌর উপর বিরাজ করেন রাধা-কুষ্ণ। অপরূপ তাঁদের মৃতি, দেখে 
মুগ্ধ হয় নয়ন। তীদের সামনে দীড়িয়ে আছে ছুটি অতিকায় ফোয়ার!। 
মন্দিরকে বেষ্টন করে আছে একটি স্বন্দবর শ্বেতপাথরের অলিন্দ, বেষ্টিত হয়ে 
আছে অলিন্দটির তিন দিক শ্বেতপাথরের জালির প্রাচীরে | 

বৃহত্তর দ্বিতীয় স্তরটিও বেষ্টিত হয়ে আছে সারি সারি ফোয়ারা আর 
নয়নাভিরাম বৃক্ষ দিয়ে। তার প্রাস্তদেশে দাড়িয়ে আছে ছুটি অতিকায় 
ফোয়ারা। 

বৃহত্তম কিন্তু তৃতীয় স্তরটি, রচিত হয়েছে তাঁর বুকে একটি ব্রিভুজাকৃতি 
সরোবর, অনুরূপ ভূত্বর্গ কাশ্ীরের সাঁলিমারবাগের। শোভা পায় তার 
দু'পাশে ত্রিতুজাকৃতি ক্ষুদ্র বৃক্ষ, দীড়িয়ে আছে দূরত্বের সমতা বজায় রেখে । 
রচিত হয়েছে তিন সারিতে সারি সারি ফোয়ারা এই সরোবরের বুকেও। 
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শ্বেতপাথরের জালির গ্রাচীরে বেষ্টিত হয়ে আছে সরোবরের প্রান্তদেশও। 
রচিত হয়েছে সারি সারি ফোয়ারা সেতুর উপর, তার অঙ্গে আর উদ্যানের 
প্রাস্তদেশেও। বিভিন্ন তাদের আকার । ভ্যামের জলের বুকে শোভা! পায় 
পদ্মফুল । 

বিছ্যতের বান্ধ পরান হয়েছে ফোয়ারার অঙ্গে, হয়েছে পদ্মফুলের বুকেও। 
বিভিন্ন তাঁদের রং মুক্ত হয় ফোয়ারার মুখ, নির্গত হয় জল সহত্র ধারায়। 
জ্বালান হয় বিদ্যুতের আলোও, আলোয় আলোকিত হয় চারিদিক । দিগন্ত 
হয় উদ্ভানিত। বিচ্ছ্রিত হয় নাঁনা বর্ণের ছটা ফোয়ারার অঙ্গ থেকে। 
সাদা লাল নীল বেগুনে হলদে। স্তর হয় অপ্পরার নৃত্য । সেজে এসেছেন 
তার। নানাবর্ণের সাজে । দ্বিতীয় স্তরের প্রান্তদেশে দীঁড়িয়ে পরিচালনা করেন 
সেই নৃত্য উর্বশী আর মেনকা। মন্দিরে বসে শচীদদেবীকে পাশে নিয়ে দেখেন 
দেবরাজ ইন্দ্র। 

আমর! দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে সেতুর এপার থেকে । সেতু অতিক্রম করে 
উপনীত হুই অপর পারে। এযাঁনিকাঁটের কিনাঁর। দিয়ে প্রবেশ করি উদ্চানে। 
যাই নাঁটমন্দিরে, সেখান থেকে দ্বিতীয় স্তরে। দ্বিতীয় স্তর থেকে সরোবরের 
ধার দিয়ে উপনীত হই একেবারে প্রান্তদেশে ৷ ফিরে এসে প্রথম স্তরে দাড়িয়ে 
দেখতে থাকি সমস্ত পরিবেশটি, যত দেখি, বিস্ময় বাড়ে তত। বিন্ময়ে বিমুগ্ধ 
হয়ে দেখতে থাকি স্থুরসভায় অগ্গরার নৃত্য, অপরূপ তাদের ছন্দ, নিখুঁত 
তাদের তাল। অনব্্ধ তাদের বেশ। 

এমন সময় বেজে ওঠে দশটার ঘণ্টা, নিভে যায় আলো, থেমে যাঁয় অপ্মরার 
নৃত্য। তাদের ঘুম পাঁড়িয়ে দেওয়! হয় কোন যাঁছুকরের কঠিন রূপোঁর কাঠির 
স্পর্শে। অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে ইন্দ্রলোক, নিম্তব হয় সভ।, পরিয়ে দেওয়! 
হয় একটি কালো! পর্দার অবগ্তঠণ। পতন হয় যবনিক]। 

দাড়িয়ে দাড়িয়ে স্বপ্ন দেখছি, দশটার ঘণ্টার কর্কশ শবে টুটে যায় সে স্বপ্ন। 
ফিরে আমি বাস্তবে। 

সাঁমান্ত যা আলে ছিল তার সাহায্যে কোন রকমে উদ্যান থেকে বেরিয়ে 
এসে মোটরে উঠে বসি। স্থান সংগ্রহ করি স্টেশনের সংলগ্ন একটি হোটেলে। : 
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মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে, খুষ্টের জন্মের দু'শ ষাট বছর আগে 
মৌধ সাম্রাজ্য মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । অস্তমিত হয় মৌর্য ক্ষমতা । মহীশূর, 
উড়িষ্যার রাজা চেতবংশের খারবেলের অধিকারে আসে। দাক্ষিণাত্যে 
মহাপরাক্রমশালী হন সাতবাঁহন বা অঙ্জেরা, মহীশূর সাতবাহনদের অধিকারে 
আসে। পতন হয় সাতবাহনদের, গঙ্গরাজারা অধিকার করেন মহীশূর।. 
৫৫০ খৃষ্টাব্দে বাতাঁপির চালুক্যবংশের প্রথম পুলকেশী স্থাপন করেন এক স্বাধীন 
রাজ্য দাক্ষিণাত্যে। প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের রাজধানী ব্জাপুরের কাছে বাঁতাপি 
বা বাদামি নগরে। তাঁর পুত্র কীতি বর্ণ অধিকার করেন কানাড়া আর 
কোঙ্কন, বাড়ে রাঁজোর সীমানা । তার পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা 
এই বংশের, সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ রাজা ভারতেরও | অলম্কৃত করেন সিংহাসন ৬০৯ 
থেকে ৬৪৮ খুষ্টাব্দ পর্যস্ত। তিনি পরাঁজিত করেন উত্তর কানাড়ার কদম্বরাঁজা, 
মহীশুরের গঙ্গরাজা আর কোক্কনের মৌর্ধরাজীকে | পরাজয় স্বীকার করতে 
হয় কাঞ্ষীর পল্লব রাজ মহেন্দ্র বর্ণকে, হয় চোল কেরল আর পাণ্যদেরও। 
তাঁর অন্গগত হন দক্ষিণ গুজরাট আর মালবের অধিবাঁপীরা। বশ্ঠতা স্বীকার 
করেন কলিঙ্গ আর মহাঁকোশল। ব্যহত হয় মহারাজ হ্ষবর্ধনের আক্রমণ, 
তাকে পরিত্যাগ করতে হয় দাক্ষিণাত্য বিজয়ের আশা । বিস্তৃত হয় তার 
রাজ্যের সীমান। উত্তরে নাসিক থেকে পূর্বে কুষ্ণ। ও গোদাবরী পর্যস্ত। দক্ষিণে 
কাবেরীর তীর পর্যস্ত। বিস্তৃত হয় আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত । 
স্থাপিত হয় দ্বিতীয় রাজধানী বেঙ্গীতে আর তৃতীয় নাসিকে । তিনি দূত 
পাঠান পারস্য রাজ। খসরুর রাঁজসভায় । চীন পরিব্রাজক হুয়ান চোয়াউ ৬৪০ 
খৃষ্টাব্দে পরিদর্শন করেন নাসিকে তার রাজসভ1। আইহলের শিলালিপিতে 
লেখা আছে তার বিজয়ের কাহিনী । 

৬৪৮ খুষ্টাব্ধে তিনি পল্লবরাঁজা৷ বীরশ্রেষ্ঠ নরসিংহ বর্ণের কাছে পরাজিত 
ও নিহত হন। রাজধানী বাদামি আসে পল্লবের অধিকারে । রুদ্ধ হয় তার 
বিজয়ের অভিযাঁন। 

তার পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পরাজিত করেন পল্লবরাজা নরসিংহ বর্মণকে 

১৩ 
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৬৫৫ থুষ্টাব্বে। অধিকার করেন পিতৃসিংহাঁসন। কাঞ্চীপুরমও তীর অধিকারে 
আসে। তিনি পরাজিত করেন চোঁল, কেরল আর পাণ্তয রাজাদের, হন 
দক্ষিণ ভারতের সার্বভৌম সম্রাট । আবার প্রতিষ্ঠিত হয় চালুক্য ক্ষমতা! দক্ষিণ- 
ভারতে। 

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য শেষ পরাক্রমশালী রাজা এই বংশের । অলম্কৃত করেন 
বাদামির সিংহাসন ৭৩৩ থেকে ৭৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত। তিনি পল্লব রাঁজাকে 
পরাজিত করে কাঞ্ধীর সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর বশ্ঠত৷ স্বীকার 
করেন পাণ্য ও চোল রাজার আর মালাঁবারের অধিবাসীর1। ব্যহত করেন 
সিন্ধু বিজেতা আরবদের গুজরাট আক্রমণ। ছড়িয়ে পড়ে তার সামরিক 
খ্যাতি। তিনিই রাজধানী বাদামিতে নির্মাণ করেন বিরুপাক্ষের মন্দির । 
সমপর্যায়ে পড়ে কাঞ্ধীপুরমের কৈলাঁসনাথের মন্দিরের | 

রাষ্ট্রকূটের। প্রবল হুন দক্ষিণ ভারতে । দস্তিদুর্গ স্থাপন করেন এই বংশ। 
তিনি ৭৫৩ খুষ্টাব্বে শেষ চালুক্য রাঁজা কীত্তি বর্মণকে পরাজিত ও নিহত করে 
চালুক্য সিংহাঁদন অধিকার করেন। প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্টকৃট ক্ষমতা দক্ষিণ- 
ভারতে । অন্তহিত হয় চালুক্য প্রাধান্য, লুপ্ত হয় তাদের স্বাধীনতা । 
মান্যথেটে স্থাপিত হয় রাষ্ট্রকূট রাজধানী । উদ্ভূত, মহাভারতে বণিত যদুবংশ 
থেকে, তীরা ছিলেন তেলেগু কৃষিজীবী | ছু'শ বছরেরও বেশী দাক্ষিণাত্যের 
এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাঁপন করেন। দস্তিদুর্গের ভাই প্রথম কৃষ্ণ ৭৬৮ খুষ্টাব্ে 
সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনিই এলোরাতে পাহাড় কেটে নিমীণ 
করেন ঠেলাসের মন্দির, ভারতের শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির। মহিযম়য় পরিকল্পনায়, 
অনবদ্য শিল্প-সম্ভীরে, বুকে নিয়ে আছে কৈলাস অশেষ দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শন, 
নিদর্শন এক গৌরবময় স্ট্টির, এক অমর কীতির। অমর হন প্রথম কৃষ্ণ। 
অমর হয় এলোরা। করব, অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, ৭৭৯ খুষ্টাবে 
সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি গঙ্গরাজাকে পরাজিত করেন। 
মহীশূর রাষ্ট্রকূটের অধিকারে আসে। তীর বশ্ততা স্বীকার করতে হয় কাঁ্ধীর 
পল্লব রাজাকেও। পরাজিত হন গুর্জর, প্রতিহাররাঁজ, বৎসরাজাও। তিনি 
রাজপুতানার মরুভূমিতে আশ্রয় নেন। গৌড়াধিপতি ধর্মপালকেও নতি 
ত্বীকার করতে হয়। 
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৭৯৩ থেকে ৮১৪ খুষ্টাব্দ পর্যস্ত তৃতীয় গোবিন্দ মিংহাঁসন অলঙ্কৃত করেন। 
শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, তিনি মহীশৃরের বিদ্রোহ দমন করেন। পরাঙ্জিত 
করেন প্রতিহারের রাঁজ। নাগভট্টকে । বাংলার ধর্মপাল আর কমৌজের রাজ 
চক্রায়ুধ তার বশ্যতা স্বীকার করেন। বিস্তৃত হয় তার রাঁজ্যের সীমানা 
উত্তরে বিন্ধ্য পর্বত থেকে দক্ষিণে কাঞ্ধী পর্যস্ত। রাজত্ব করেন একে একে 
প্রথম অমোঘ বর্ষ, দ্বিতীয় ইন্দ্র ও আরও অনেক রাজা । কীত্তিহীন তীর1। 
৯৩৯ খুষ্টান্বে পিংহাঁসনে অধিরোহণ করেন তৃতীয় কৃষ্ণ শেষ পরাক্রমশালী 
রাজা এই বংশের | তিনি অধিকাঁর করেন কাঁলাগ্তর আর চিন্রকূট। পরাজিত 
হন পল্লব, পাণ্য আর চোল রাজাঁও। বশ্ঠত স্বীকার করেন সিংহলের রাঁজা। 

হীনবল হন রাষ্ট্রকূটের! তৃতীয় কষ্ের মৃত্যুর পর থেকে । শেষে ৯.৩ খুষ্টাব্ে 
পরাজিত হন কক, শেষ রাজা এই বংশের, চালুক্য তৈলপের হাতে । ফিরে 
আসে চালুক্যদের ক্ষমতা দাক্ষিণাত্যে। কল্যানে স্থাপিত হয় তাদের 
রাঁজধানী। তীরা খ্যাতিলাভ করেন পরবর্তা চালুক্য বা কল্যানের 
চালুক্য নামে । 

সোমেশ্বরের পুত্র ষষ্ট বিক্রমাদিত্য ১০৭৬ থেকে ১১২৬ খুষ্টাব পযন্ত রাঁজত্ব 
করেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, পরাঁজিত করেন চোল রাঁজা রাজেন্দ্র 
কুলোতুঙ্গকে। অধিকার করেন বাংলার কিছু অংশ। বিক্রমাদিত্য চরিত 
প্রণেতা প্রপিদ্ধ কবি বিহ্লন আর মিতাক্ষর! রচয়িত৷ বিজ্ঞানেশ্বর তার রাজসভা 
অলঙ্কৃত করেন। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে চালুক্য ক্ষমতা একেবারে অন্তহিত 
হয়। স্থাপিত হয় তিনটি স্বাবীনরাঁজ্য। দেবগিরি বা দৌলতাবাদে 
যাঁদবরাজ্য, অন্ধে, বরম্থলে কাকতিয় রাঁজ্য, আর দ্বার সমুদ্রে ঝ৷ দ্বারাবতী 
পুরাতে হোয়সল রাজ্য । 

সামন্ত রাজার রূপ নিয়ে হোয়সলর! দক্ষিণ ভাঁরতের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। 
নিযুক্ত হুন প্রথমে চোঁলের অধীনে, পরে কল্যানের চালুক্য রাজাদের। শেষে 
বিভ্তিগ, স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মহীশৃর প্রদেশে স্থাপন করেন এক স্বাধীন 
রাজ্য। দ্বারসমুব্রে, বর্তমান হলেবিদে স্থাপিত হয় তার রাজধানী । তিনি 
আচার্য শ্রেষ্ঠ রামান্থজের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন, পরিচিত হন বিষ্বর্ধন 
নামে। পরাজিত করেন চের, চোল আর পাগ্যদের। বাড়ে রাজ্যের 
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সীমানা । ১১৭৩ খুষ্টাব্ধে তার পৌত্র দ্বিতীয় বীর বল্লাল সিংহাসনে অধিরোহণ 
করেন। মহাঁপরাক্রমশীলী তিনি, পরাঁজিত করেন দেবগিরির যাঁদব রাঁজাকে। 
পরাজিত হন দক্ষিণ ভারতের আরও অনেক রাজ! । বিস্তৃত হয় হোঁয়সল 
ক্ষমতা, হোয়মল গৌরব দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে । 

শোভিত করেন যখন পল্লবেরা আর চোলেরা দ্রাবিড়স্থানের এক প্রান্ত 
থেকে অন্ত প্রান্ত পর্বস্ত বিশাল মন্দির দিয়ে, নিয়িত হয় মন্দির, গোপুরম, সহস্র 
স্তম্তযুক্ত সভাগৃহ আর অনলিন্দ কাক্ধীপুরমে, চ্দাম্বরমে, তাঞ্জোরে আর 
শ্রীরঙ্গমে, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্প-সম্ভার, সৌন্দর্যের প্রবণ, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দ্রাবিড় 
স্থপতির, নিদর্শন চরম উতকর্ধের, এক গৌরবময় যুগের, মন্দির দিয়ে সাজান 
রাষ্ট্রক্ট আর চালুক্য রাজারও তাদের রাজধানীকে আর নগরকে। নিমিত 
হয় মন্দির বুকে নিয়ে শ্রেন্ঠ চালুক্য শিল্প-সম্পদ, অনবদ্য আর স্বন্দরতম তাক্কর্ষের 
নিদর্শন, নিদর্শন এক গৌরবময় হ্ষ্টির। নিম্নিত হয় মন্দির আইহোলে, 
পট্ুদকলে, ধারোয়ারে, ইতাঁগিতে, লাঁকুন্দিতে হয় রাজধানী বাদামিতেও। 
নিমিত হয় বরঙ্গলে এক কাতি স্তম্ভ । বুকে নিয়ে আছে এইসব মন্দির 
আর কাতি স্তম্ভ শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চালুক্য স্থপতির, নিদর্শন এক গৌরবময় 
যুগের। 

বাদ যাঁন না মহীশৃরের হোয়সল রালারাও। শ্রেষ্ঠ শরষ্টা তারাও, নির্মাণ 
করেন অপরূপ মন্দির রাজধানী দ্বারসমুত্রে আর বেলুড়ে। নিশ্িত হয় 
সোমনাথ পুরাতেও। বুকে নিয়ে আছে এইসব মন্দির শ্রেষ্ঠ হোয়সল স্থাপত্যের 
নিদর্শন, নিদর্শন ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাঙ্কর্ষের। প্রতীক এক অনুপম স্থষ্টির, এক 
গৌরবময় যুগের, এক অমর কীন্তির। 

১৩১০ খুষ্টান্বে মালিক কাঁফুরের হাতে পরাজিত হন হোয়সল রাজা 
তৃতীয় বীর বললীল। পরাজিত হন একে একে দেব্গিরির যাদব রাঁমচন্দ্রদেব 
আর বরঙ্গলের কাকতীয় প্রতাপ কুদ্রদেব। বিজাপুর, বিদর, কুলবর্গ। আর 
হায়দরাবাদ মুললমানের অধিকারে আসে। আসে সারা চালুক্য ভূমি | ধ্বংসের 
লীল৷ সঙ্গে নিয়ে আসে মুসলমান বিজেতা। ধ্বংসে পরিণত হয় অসংখ্য 
অনবদ্য মন্দির, বুকে নিয়ে সুন্দরতম স্থাপত্যের নিদর্শন। লুপ্ত হয় একে একে 
পৃথিবীর বুক থেকে কত অমূল্য সম্পদ, কত অপূর্ব কীতি, কত গৌরবময় স্থান 
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কত বনু সহশ্র বসরের সাধনার দান, কত চালুকায আর হোয়পল স্থপতির চরম 
উতৎকর্ষের নিদর্শন । অন্তহিত হয়ে যাঁয় একেবারে। 

১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে হোয়সল রাঁজা বিরুপাক্ষের মৃত্যু হয়। মহীশৃূর আসে 
বিজয় নগরের অধিকারে । ১৬১২ থৃষ্টাৰে আবার রাজা উদ্দিয়ার হন মহীশৃরের 
স্বাধীন নৃপতি। অষ্টাদশ শতাঁবীর মধ্যভাগ। চক্রান্তে আর ষড়যন্ত্রে ছেয়ে 
ফেলে ভারতের আকাশ বাতাস। একদিন এক প্রতিভাদীপ্ত যুবক মহীশুরের 
প্রধান সেনাপতি 'নান্রাঁজীর কাছে এসে সৈনিকের পদ প্রীর্থন। করেন। 
তিনি রাজী হন। সৈনিকের পদে নিযুক্ত হন হায়দার আলী। ক্রমে মহা- 
পরাক্রমশালী হন হাঁয়দার। অধিকার করেন মহীশৃরের সিংহাসন । বিতাড়িত 
হন নান্রাঁজ, বিতাড়িত হুন মহীশৃরের হিন্দুরাঁজীও। হায়দার জয় করেন 
বেদনোর, শ্বন্দা, কাঁনাঁড়া আর গুটি। বাঁড়ে মহীশৃরের রাজ্যের সীমানা। 
কিন্ত সহ্‌ হয় না হায়দারাঁবাদের নিজায়ের আর মারাঠাদের। হয় না 
ইংরাজেরও, তীর তখন মসী ছেড়ে অসি ধরেছেন, বাণিজ্য ছেড়ে রাজ্য পত্তন। 
১৭৬৫ খুষ্টাবে যুদ্ধ বাধে । হায়দার জয় করেন মাঙ্গীলৌর। ১৭৮ৎ খৃষ্টান 
দ্বিতীয় বাঁর যুদ্ধ হয় হাঁয়দাঁরে, ইংরাঁজে, নিজামে আর মারাঁঠায়। কিন্ত যুদ্ধ শেষ 
হওয়ার আগেই দুরন্ত ক্যানসার রোগে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে হায়দারের মৃত্যু হয়। 

তার পুত্র টিপু মহীশৃরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তৃতীয় বার যুদ্ধ 
হয় মহীশৃুরে আর ইংরাজে ১৭৮৮ খুষ্টাব্বে। পরাজয় শ্বীকার করতে হয় 
টিপুকে, ছেডে দিতে হয় অর্ধেক রাঁজত্ব মাঁরাঠাকে আর নিজামকে | দিতে হয় 
তিন লক্ষ টাকার ক্ষতি পুরণও । আবার চতুর্থবাঁর যুদ্ধ বাঁধে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে 
শ্রীরঙ্গপত্তন থেকে ৪৫ মাইল দূরে সিদিয়ার মাঠে। মারাঠা, নিজাম আর 
ইংরাঁজের সম্মিলিত শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয় টিপুকে। আশ্রয় 
নেন এসে তিনি শ্রীরঙ্গপত্তনের ছুর্গে। আক্রমিত হন সেখানেও । হছূর্গ রক্ষার 
জন্য অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। অকালে 
পরিনমাপ্তি হয় এক বীরশ্রেষ্ঠের, অবসান হয় মহীশূরের ইতিহাসের এক 
গৌরব্ময় অধ্যায়ের । 

তিন ভাগে ভাগ হয় মহীশৃব রাজ্য। ইংরাজ অধিকার করেন কানাড়া, 
কৈথ্বাটুর আর পশ্চিম উপকূলের জেলাগুলি। উত্তর পশ্চিমাংশ লাঁভ করেন 
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নিজাম। ইংরাজের অধীনে আরোহণ করেন মহীশুরের সিংহাসনে প্রাচীন 
হিন্দু রাজবংশের এক বাঁলক। নির্বািত হন টিপুর পরিবারবর্গ। প্রথমে 
ভেলোরে, সেখান থেকে কলিকাতায় । 

মহা প্রগতিশীল মহীশুরের রাজারা, অগ্রণী প্রজার কল্যাণে আর রাজ্যের 
মঙ্গলে। সাজান মহীশূরকে অপরূপ রাজপ্রাদাদে আর বৃহৎ অষ্রালিকাঁয়। 
নয়নাভিরাম রাজপথে শোভিত হয় মহীশৃর শহর । পরিণত হয় মহীশূর 
ভারতের সুন্দরতম নগরীতে । নিত হয় ললিতমহল, জগমোহনের রাঁজ- 
প্রাসাদ, ঠাগ্ডা সড়ক, ভালি এ্যাঁভিনিউ। নির্মাণ করেন বৃন্দাবন গার্ডেন্স,। 
কৃষ্ণ সাগরের জলে মহীশুর হয় শস্য শ্তামল। শিবসমুদ্রম আর যোগেশ্বরীর 
বিছ্যতে আলোয় আলোকিত হয় মহীশৃরের এক প্রান্ত থেকে অন্ত প্রান্ত। 
গড়ে ওঠে কত অসংখ্য শিল্পালয়। সমৃদ্ধশালী হয় মহীশূর। স্থখের আর 
স্চ্ছন্দের হয় মহীশূরবাসীর জীবন। 

পরের দিন ভোঁরে উঠে সোমনাথ পুরাঁতে কেশবের মন্দির দেখতে যাঁই। 
মন্দিরে প্রবেশ পথের তোরণের অঙ্গে কানেরিজে লেখা আছে-_হোয়সল রাজ। 
তৃতীয় নরসিংহের নিকটতম আত্মীয় সোমনাথ, মহীশূর থেকে একত্রিশ 
মাইল দূরে পুণ্যতোয়া৷ কাবেরী তীরে প্রতিষ্ঠা করেন এই গ্রাম। সেখানে 
১২৬৮ খুষ্টাবে শ্রেঠ হোয়লল স্থপতি জকনাচারি নির্মাণ করেন এই মন্দির, 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হোয়সল স্থাপত্যের । তিনিই নির্মীণ করেন বেলুড়ের 
আর দ্বারসমুদ্রের মন্দির । 

একটি ২১০ ফিট দীর্ঘ আর ১৭২ ফিট প্রস্থ প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে একটি 
ছু” ফিট উচু মঞ্চের উপর মন্দিরটি দাড়িয়ে আছে। একটি উন্মুক্ত বারান্দ! 
প্রাঙ্গণটিকে বেষ্টন করে আছে। আছে তাতে চৌষট্রি প্রকোষ্ঠ। পৃষ্ঠে নিয়ে 
আছে চারিটি হাতী, মঞ্চটির চার কোণ। মঞ্চে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে আছে 
কত হাতী, কত দেব-দেবী, কত ত্রদ্ধা, বিষণ, মহেশ্বর | 

এই মন্দিরে তিনটি প্রকোষ্ঠ আছে। কেন্দ্রস্থলে পূর্বমুখী হয়ে দীড়িয়ে 
আছে প্রধান প্রকোষ্ঠটি অন্য ছুটি উত্তর আর দক্ষিণ মুখী হয়ে। তাদের 
শীর্ষদেশে নিমিত হয়েছে তিনটি বত্রিশ ফিট উচু অপবপ চূড়া, অনুরূপ গঠনে 
অঙ্গের আর শীর্দেশের শিল্প-সম্ভারে। সংযুক্ত হয়েছে, তিনটি প্রকৌষ্ঠ 


চালুক্যতৃম ১৫১ 


কেন্দ্রস্থলের মণ্ডপের সঙ্গে। মিশেছে এসে মণ্ডপটি সম্মুখের মুখ্য মণ্ডপের 
সঙ্গে। সাজান স্থপতি এই চূড়া তিনটির অঙ্গ অনবদ্য শিল্প স্ভারে, পরিণত 
করেন এক একটি সৌন্দর্যের প্রশ্রবণে। বিশ্মিত হই দেখে। 

প্রবেশ পথটির ছু'দিক থেকে স্বর করে মুখ্য মণ্ডপটিকে বেষ্টন করে আছে 
একটি গরাদঘুক্ত প্রাচীর বা জগতি। সাতটি থাকে বিভক্ত এই প্রাচীরের 
অঙ্গ। আছে এক এক সারিতে হাতীর মৃতি, মৃতি আছে ঘোড়-সওয়ারের 
আর বুরুজের। আছে সিংহের মৃতিও। মুতি দিয়ে বাণত হয়েছে রামায়ণ 
আর মহাভারতের গল্প। কাহিনী রচিত হয়েছে হিরণ্যকশিপুরও | গরাদ- 
যুক্ত প্রাচীরের প্রাস্তদেশে ক্ষোদিত হয়েছে এক সারি মৃতি, দাঁড়িয়ে আছে 
বিভিন্ন ভূষণে সজ্জিত চন্ত্রাতপের নীচে । আছে মন্দিরের বাকী অংশেও । 

তাদের নীচে শোভা পায় ছয় সারি মুত্তি। প্রথম চারিটি অন্ুবূপ প্রাচীরের 
অঙ্গের মৃতির। বাকি ছুই সারিতে রাজহংসের আর মকরের মুতি। তার 
উপরে রচিত হয় কানিস, তার উপর বুরুজ | 

বৃহৎ মূত্তির সারিতে আছেন বিষণ, আছেন নরসিংহ আর বরাহ। আছেন 
আশিটি দেবতা আর একশ” চোদ্দটি দেবী । নারায়ণ আর লক্ষমীকে কাধে নিয়ে 
আছেন গরুড়। এরাবতের পৃষ্ঠে দেবর।জ ইন্দ্র শচীদেবীকে পাশে নিয়ে বসে 
আছেন। নৃত্যের ছন্দে দাড়িয়ে আছেন লক্ষ্মী আর সরম্বতী । নৃত্য করেন বিষু 
আর গণপতি। চতুর্থ মারিতে দক্ষিণের প্রকোষ্ের দেওয়ালে আছে রামায়ণের 
গল্প, পশ্চিমের প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে ভাগবতের গল্প আর উত্তরের দেওয়ালে 
মহাভারতের কাহিনী । যেমন অপরূপ তাঁদের পরিকল্পন। তেমনই অনবদ্য 
বূপদান। 

প্রতিটি প্রকোষ্ঠেই একটি করে গর্ভ গৃহ আর ক্থখনাশি আছে । কেন্দ্রস্থলের 
প্রকোষ্ঠে বিরাজ করেন কেশব। গর্ভগৃহের প্রবেশ পথের দরজার উপর 
শোভা করে আছে একটি বিষ্ণু মৃতি, তার নীচে লক্ষ্মী নারায়ণের মূতি। 
স্থখনাশির প্রবেশপথে পরবাস্থদেবের মুত, তাঁর নীচে কেশবের। দরজার 
অঙ্গে ছুই দ্বারপাল দীড়িয়ে আছেন। 

উত্তরের প্রকোষ্ঠে জনার্দন বিরাজ করেন। একটি দেড় ফিট উচু বেদীর 
উপর দাঁড়িয়ে আছেন ছ'ফিট. উচু শঙ্খচক্র গদাপন্মধারী জনার্দন। বিস্তার 
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করে আছেন প্রভা, তার ভিতর শোভা পায় দশ অবতারের মূত্তি। অপরূপ 
এই মৃতি, দেখে হয় না পরিতৃপ্তি। দরজীর উপর বসে আছেন বিষু, তাঁর 
নীচে এক চতুমুখ। স্থখনাশির প্রবেশ পথে লক্ষ্মী আর নরসিংহ। তার নীচে 
প্রিয় সঙ্গে নিয়ে বিষণু। 

দক্ষিণের প্রকোষ্ঠে কদম গাছের নীচে দীড়িয়ে আছেন দেড় ফিট উচু 
বেদীর উপর ছ"ফিট উচু ভেম্থ গোপাল, হাতে নিয়ে বাঁশী, দীড়িয়ে আছেন 
বহ্ছিম ঠামে। অনবদ্য এই মূতিটিও। দক্ষিণে নিমতম প্রদেশে দীড়িয়ে আছে 
রাখালের দল, তাদের উপরে গরুর পাল। তারা শোনে সেই বীশীর সর । 
যুক্তকরে তাদের উপরে বসে আছেন কত মুনি। প্রভার ভিতর শোভা পাঁয় 
দশ অবতারের মৃতি। গর্ভ গৃহের দরজাঁর উপর এক নারী মৃতি, তার নীচে 
বিষু, হাতে নিয়ে শঙ্খচত্র, ফল আর জলের কলমি । স্থখনাঁশির দরজায় 
লম্খ্ী-নারায়ণ, তার নীচে বিষু। যেমন অপরূপ পরিকল্পনা তেমনই অনবদ্য 
রূপদান। প্রতীক হোয়সল স্থপতির শ্রেষ্ঠ কীতির, নিদর্শন এক গৌরবময় 
স্ষ্টির। দেখি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে, দেখে স্তত্তিত হই। শ্রদ্ধা জানাই 
শিল্পীদের । সঙ্গে করে নিয়ে আসি স্থৃতি, যা আঁজও উজ্জল হয়ে আছে মনের 
মণিকোঠায়। 


৩ 


মহীশুরে ফিরে এসে চামুগ্ডার মন্দির দেখতে যাঁই। দু'পাশে ঘন জঙ্গল 
আর লতা কুগ্ত। তাঁর মাঁঝ দিয়ে একে বেঁকে চলেছে একটি পীচের বাস্তা। 
সেই রাস্ত। অতিক্রম করে পাহাড়ের শীর্দেশে উঠতে হয়। সেখানে একটি 
অপেক্ষারুত সমতল ক্ষেত্রে দাড়িয়ে আছে মন্দিরটি । এই মন্দিরে দেবী 
চামুণ্ডেশ্বরী বিরাঁজ করেন । বাস করতেন নাঁকি এখানে মহিষাস্থুর । এইখানেই 
দুর্গাদেবী চামুণ্ডী-রূপ ধারণ করে তাঁকে বধ করেন। তাই মহীশূর নামে 
পরিচিত এই স্থান। দাড়িয়ে আছেন পাহাঁড়ের উপর এক অতিকায় মহিষাস্থর, 
তাঁর এক হাতে ধন্ধুর আকৃতিতে এক সর্প, অন্য হাতে শোভ। পায় একটি 
ছোর।। 
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চামুণ্ডেশ্বরী মহীশৃর রাজাদের কুলদেবতা। দশহরার সীমাহীন উৎসবে 
মুখরিত হয় মহীশৃর। অপরূপ সাজে সজ্জিত হয় মন্দির । সাঁজান হয় দেবীকেও 
বহুমূল্য রতনে আর ভূষণে। বহ্মূল্য আভরণে ভূষিত হস্তিপৃষ্টে আরোহণ 
করে রাজা ও রাণী মন্দিরে পৃজ। দিয়ে যান। আসেন পাত্রমিত্র আর 
সভানদদের দলও | 

আমরা ভক্তিভরে দেবীর পুজা দিয়ে এসে মন্দিরের চুড়ার অঙ্গের আর 
শীর্ষদেশের শিল্প-সম্ভার, দেখি। নিমিত চালুক্য পদ্ধতিতে, দশটি ভাঁগে বিভক্ত 
হয়ে আছে চূড়াঁটি, অঙ্গে নিয়ে আছে অসংখ্য কুলুক্গি। বিরাজ করেন সেই সব 
কুলুঙ্গিতে কত দেবতা, কত দেবী । অনবদ্য তীদের গঠন সৌষ্ঠব, প্রতীক 
প্রকুষ্টতম চাঁলুক্য স্থাপত্যের । দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। শ্রদ্ধায় অবনত হয় 
মন্তক। 

ফিরবার পথে নন্দীকে দেখি । একটি সম্পূর্ণ স্কটিক পাথর কেটে রচিত 
হয়েছে এই নন্দীটিও, অনুরূপ তাঁঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের মন্দিরের নন্দীর, 
আকৃতিতে আর গঠনে । তাঁর কঠে শোভ। পায় ঘণ্ট। ও মুক্তার মালা, শোভা 
পায় পৃষ্টদেশেও। দেখে বিস্মিত হই। 

দেখি ললিতমহল, মহীশুরের হ্বন্দরতম উদ্যানবাটি। বহুমূল্য আসবাবে 
আর তৈলচিত্রে শোভিত হয়ে আছে ললিতমহল। আছে এখানে একটি 
অতিপ্রশস্ত নাচঘরও । 

দেখে আসি ডালিয়া-গ্রাভিনিউ বা ঠাণ্ডি সড়কও। নাই এমন মনোরম 
বাঁজপথ ভারতের অন্ত কোন শহরে । দুই প্রান্তে অপরূপ শিল্প-সম্ভার বুকে 
নিয়ে দাড়িয়ে আছে ছুটি তোরণ। মাঝখানে আচ্ছার্দিত রাজপথ, বেষ্টিত 
হয়ে আছে ছু'পাশের ভালিয়ার গাছে। স্থট্টি হয়েছে একটি স্বপ্নপুরী । দেখে 
বিন্ময়ে অভিভূত হই। 

ফিরে আপি হোটেলে । খাওয়া-দাওয়া সেরে রাজপ্রাসাদ দেখতে যাঁই। 
বৃহত্তম রাজপ্রাসাদের অন্যতম এই প্রাসাদটি। নিমিত হয়েছে মোগলের 
পদ্ধতিতে । বুকে নিয়ে আছে মহীশুরের শিল্পীর অনবদ্য সুন্দরতম আর 
ক্ুক্মতম নিদর্শন । একটি দীর্ঘ অলিন্দ আর অনেকগুলি ঘর আর বারান্দা 
অতিক্রম করে দোতলায় উপনীত হুই | দেখি বহু প্রকাণ্ড ঘর, সজ্জিত হয়ে 
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আছে মূল্যবান আপবাঁবে আর জিনিসে । বুকে নিয়ে আছে ঘরের দরজা, 
দেওয়াল আর ছাদ অনব্গ্য সুক্ষ শিল্প-সম্ভীর। শোভিত হয়ে আছে অনুপম 
চিত্র সম্পদেও। অনেকগুলি স্থন্দর তৈলচিত্রওত আছে। চিত্র আছে 
মহীশুরের রাজাদেরও। আছে একটি অতি প্রশস্ত দরবার-গৃহ। তার মঞ্চ 
সম্মূখের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে গিয়ে মিশেছে । নীচের তলাঁতে একটি ঘরে সঙ্জিত 
আছে বহু মৃত জানোয়ার, মহীশুরের রাজাদের শিকারের প্রতীক । প্রতিটি 
জিনিসই রাজাদের স্থুরুচির পরিচায়ক । প্রতীক তাদের সমৃদ্ধিরও | 

প্রাসাদ দেখে আমরা জগমোহন প্রাসাদ দেখতে যাই। মহীশুরের 
রাজাদের “আর্ট গ্যালারি” এই প্রাসাঁদটিতে, পরিচায়ক এক অপূর্ব কীতির। 
সঞ্জিত হয়ে আছে দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিক্পীর অঙ্কিত চিত্রে। দেখি 
এক পরমারূপবতী যুবতী, হাতে একটি জলস্ত প্রদীপ নিয়ে দীড়িয়ে আছে। 
প্রতিফলিত হয়েছে প্রদীপের আলো তাঁর মুখের উপর, উদ্ভাসিত হয়েছে 
মুখমণ্ডল । দেখি নাই আগে এমন আলোছায়ার সমন্বয় । অপরূপ এই চিত্র, 
দেখি বহুক্ষণ ধরে। শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় নেই । 

সেখান থেকে ষ্ট্যাচু স্কোয়ার দেখে হোটেলে ফিরে আমি । জিনিসপত্র 
গুছিয়ে নিয়ে বাঙ্গীলোর অভিমুখে রওন। হই। 

যাওয়ার পথে দেখে যাই শ্রীরঙ্গপত্তনমে টিপু সুলতানের অমর কীতি, তার 
রাঁজপ্রাসাদ “দরিয়াদৌলত”। বুকে নিয়ে আছে দরিয়াদৌলত মোগল চিত্র 
শিল্পীর সুন্দরতম আর স্ুম্্রতম নিদর্শন । দেখি জল দরজা । একটি মনোরম 
পরিবেশে এক ঝাউবীথির অন্তরালে দাড়িয়ে আছে গন্ুজটি, অঙ্গে নিয়ে স্থস্মতম 
শিল্প-সম্ভীর । দেখি জুম্ম! মস্জিন, কারাগার আর টিপুর কবর, নিম্নিত দিলীর 
সব্দারজঙ্গের অন্ুকরণে। রাত্রি বাঁরোটায় বাঙ্গীলৌরে ফিরে আসি। 


ছিভীক্ম শল্লিত্ চেল 
হারসমুদ্রে ঃ 
১। হোঁয়সলেশ্বরের মন্দির ২। কেদারেশ্বরের মন্দির 
৩। কেশবের মন্দির ৪। কাপ্পে চন্নিগরায়ের মন্দির 


পরের দিন সকালে চায়ের টেবিলে বসে আমাদের মহীশূর ভ্রমণের কাহিনী 
বলছি এমন সময় হাজরাঁবাবু এসে ঘরে ঢুকে বললেন, “গাড়ি ত আছেই, 
বেলুড়টাঁও দেখে আহ্গন না। তাহলে ভাই-এরও বেলুড় দেখা হয়ে যাঁবে।” 
উত্তম প্রস্তাব । এক কথায় রাঁজী হয়ে যাই ।স্থির হয় ভোরে উঠেই বেলুড় যাত্রা 
করা হবে। আগে হলেবিদে যাঁওয়! যাঁবে, পরে বেলুড়ে। 

খুব ভোরে উঠে চা ও জলযোগ সেরে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার ভন্তি 
করে নিয়ে আমর! বেলুড় অভিমুখে রওনা হই। একই রকম পরিবেশের মধ্য 
দিয়ে আমাদের গাড়ি ারসমুদ্রে হোয়স্লেশ্বরের মন্দিরের সামনে এসে থামে । 
গাড়ি থেকে নেমে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করি । নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি 
হোঁয়সলরাজা৷ নরসিংহ ১১৪১ থেকে ১১৭৩ খুষ্টাব্বের মধ্যে । বুকে নিয়ে আছে 
মন্দিরটি হৌয়সল স্থাপত্যের প্রকুষ্টতম নিদর্শন, নিদর্শন চরম উৎকর্ষের । 

এই মন্দিরে চারিটি প্রবেশদ্বার আছে। ছুটি পূর্বদিকে, একটি উত্তরে ও 
একটি দক্ষিণে । দরজাগুলির মাথার উপর এক একটি অপরূপ তাগুবেশ্বরের 
মৃতি ক্ষো্দিত হয়েছে । তাদের পিছনে মকর পৃষ্ঠে এক একটি বরুণ ও বরুণীর 
মৃতি। নিমিত হয়েছে একটি এগার ফিট উচু প্রাচীর, সংযুক্ত হয়েছে উত্তর 
দ্বারের দক্ষিণ প্রান্ত আর দক্ষিণ বারের বাম প্রান্ত । আচ্ছাদিত করে আছে 
মন্দিরের দক্ষিণ-সম্মুখ ভাঁগকে | তার অঙ্গে এগারটি থাক আছে, প্রতিটি থাঁক 
ধৈর্ঘ্যে সাতশ ফিটেরও বেশী । প্রথমটিতে ক্ষোদিত হয়েছে হাতী, দাড়য়ে 
আছে সারি সারি। দ্বিতীয়টি সিংহ, তৃতীয়টিতে বৃত্ত, চতুর্থটিতে অশ্বারোহী, 
পঞ্চমটিতে আবার বৃত্ত। যষ্টটিতে পুরাণের গল্প । সপ্তমে মকর। অষ্টমে 
রাজহংস। নবমে পর্যায়ক্রমে একটি বসা ও একটি দ্ীড়ান মৃত্তি। দশমে 
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বুরুজের পাশে সিংহ আর একাদশে প্যানেলওয়ালা গরাদ। সবার উপর 
আছে জালির পর্দা। মন্দিরের পশ্চিম দ্বারে শোভা! পায় বৃহৎ মৃতি, মুতি 
দেব-দেবীর। মৃত গণেশের, মঘুরবাহনে স্থত্রমনিয়ামের, সাতটি ফণাযুক্ত 
সাপের। মৃতি আছে উমা-মহেশ্বরের, গজান্থরের আর বিষুুরও। তারা 
সবাই কাকুকার্ধ-খচিত চন্দ্রাতপের নীচে বসে আছেন। মৃতি আছে ভেম্ু 
গোপালের, বরাহের, নরসিংহের, টিরবে্র, গরুড়ের, ইন্দ্রের আর পার্বতীরও। 
মন্দিরের অঙ্গে প্রকোষ্টের মধ্যে ক্ষোদিত হয়েছে বৃহৎ মৃত্তি। অপরূপ তাঁদের 
গঠন সৌষ্ঠব। পৌরাণিক নারিতে আছে, মুতিতে রামায়ণের গল্প। কাহিনী 
আছে মহাভারতের, ভাগবত গীতার, আর শিব ও বিষণ পুরাণের । মৃতিতে 
বণিত হয়েছে কর্ণাজুনের যুদ্ধ আর ক্ষীর সমুদ্র মন্থনের কাহিনীও। পূর্ব 
প্রবেশদ্বারে আছে শ্রীকৃষ্ণের কীতির কাহিনী । যেমন মহিমময় তাঁদের 
পরিকল্পনা তেমনই অনবদ্য আর স্থন্বরতম প্রকাশ । দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ 
হুই। মণ্ডপের নীচে বসে আছেন তের ফিট দীর্ঘ, সাঁড়ে ছ, ফিট প্রস্থ ও 
সাড়ে আট ফিট উচু নন্দী। ছুই গর্ভগৃহে বিরাঁজ করেন ছুই শিব লিঙ্গ 
হোয়সলেশ্বর আর সান্তানেশ্বর | 


২ 


কেদারেশ্বরের মন্দির দেখতে যাই। চালুক্য স্থাপত্যের সুন্দরতম নিদর্শন 
এই মন্দিরটি । নির্মীণ করেন ১২১৯ খুষ্টাব্দে হোয়সল রাঁজ দ্বিতীয় বীর ব্ল্লাল | 
সমপধায়ে পড়ে এই মন্দিরটি সোমনাথ পুরার কেশবের মন্দিরের। অনুরূপ 
হোয়সলেশ্বরের মন্দিরের, এই মন্দিরের বাইরের প্রাচীরের অঙ্গের মুতিগুলি, 
কিন্তু ক্ষুত্রতর আর সুক্মতর তাই আরও সৌষ্ঠবসম্পন্ন। সিংহের পরিবর্তে 
ক্ষোদিত হয়েছে অশ্বীরোহী। আছে একশ ছিয়াত্বরটি বুহৎ মৃত, তার মধ্যে 
নববইটি পুরুষ আর বাকি শ্ত্রীমৃতি। দাড়িয়ে আছে মন্দিরটি চারটি হাতির 
পিঠের উপর, অপরূপ তাদের গঠন সৌষ্টব। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এই মন্দিরের 
অঙ্গের শিল্পসম্তার। শ্রদ্ধা জানাই শিল্পীদের, সঙ্গে নিয়ে আসি বত 1 
আজও হয়নি শ্লান। 


চালুক্যভূম ১৫৭ 
৯১১. 
কেদারেশ্বরের মন্দির দেখে আমরা বেলুড়ে যাই । বেলুড় এখান থেকে 
নয় মাইল দূর । পাশ্থনিবাসে নেমে হাঁতমুখ ধুয়ে খাওয়া শেষ করি। তার 
পর কেশবের মন্দির দেখতে যাঁই। মুসলমান আক্রমণে ধবংসে পরিণত হয় 
প্রাচীন রাজধানী দ্বারসমুদ্র বা দ্বারাবতীপুরা । বেলুড়ে স্থাপিত হয় নতুন 
হোঁয়সল রাজধানী । নিমিত হয় এই মন্দির বেলুড়ে ১১১৭ খৃষ্টাব্দে, নির্মাণ 
করেন হোয়সল রাজা বিষ্ণু বর্ধন । বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি শ্রেষ্ঠ হোয়সল 
স্থাপত্যের নিদর্শন, নিদর্শন চরম উতৎকর্ষের | 
একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে মন্দিরটি ফাঁড়িয়ে আছে, এক মহিমময় 
মৃতিতে, বেষ্টিত হয়ে আছে উচু প্রাচীরে আর অনেকগুলি ক্ষুদ্র মন্দিরে, প্রধ্যাত 
তাদের মধ্যে চন্নি গরায়ের মন্দির। মূল মন্দিরে একটি গর্ভগৃহ ও একটি 
স্থুখনাশি আছে। কেন্দ্রস্থলে আছে একটি নবরঙ্গ বা সভাগৃহ। পূর্ব, দক্ষিণ 
আর উত্তরে শোভা পায় তিনটি প্রবেশদ্বার । স্বন্দরতম তাদের মধ্যে পূর্বদিকে 
প্রবেশদ্বারটি, দাড়িয়ে আছে মহাদ্বার ঝ৷ প্রধান প্রবেশপথের বিপরীত দিকে । 
এই প্রবেশঘ্বারের উপরে শোভা পায় এক অপরূপ মন্মথের মৃতি। সঙ্গে 
নিয়ে আছে মদন তার প্রিয়া রতিকে। নিগ্নিত হয়েছে একটি জগতি বা 
গরাদেযুক্ত প্রাীর প্রবেশ পথটির প্রান্তদেশ থেকে । ক্ষোদিত হয়েছে তার 
অঙ্গে আট সারিতে মৃত্তি। অপরূপ তাদের গঠন সৌষ্টব। দ্বারের দক্ষিণ 
পাশে গরাদের অঙ্গে মুতি দিয়ে রচিত হয়েছে মহাভারত আর রামায়ণের 
কাহিনী। আছে সেখানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র মৃতিও, নিযুক্ত তারা বিভিন্ন 
বাজনা বাজানোর কাজে। গরাদের শীর্ষদেশে রচিত হয়েছে প্রায় কুড়িটি 
জালির জানলা, তাদের অঙ্গেও মৃতি দিয়ে রচিত হয়েছে পৌরাণিক কাহিনী । 
একটির অঙ্কে রচিত হয়েছে হোঁয়সল রাজা বিষণ বর্ধনের দরবারের দৃশ্য। 
অনুপম উপরের ব্রাকেটের অঙ্গের মৃত্িগুলি, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্ষের । তিনজন 
মহিলা শিকারী পরিবৃত। হয়ে দাড়িয়ে আছেন দুর্গা। তাদের কারও হাঁতে 
শোঁভ। পায় ধন্থুক, কেউ নিযুক্ত পাখী শিকারে, কেউ রত প্রসাধনে। উত্তর 
পূর্বকোণে মৃতি দিয়ে রচিত হয়েছে একটি সংহারের দৃশ্ত। একটি সাপ 
একটি ইছুরকে সংহার করছে, তাঁকে একটি হাঁতী পদদলিত করেছে। 


১৫৮ মন্দিরময় ভারত 


হাঁতীকে সিংহ আক্রমণ করেছে, সিংহকে সর্ব আর ঈগল পাখী সর্ককে। এক 
মুনি বিন্মিত হয়ে দেখছেন সেই দৃশ্য | 

স্ন্দরতম দক্ষিণের প্রবেশপথের শিল্প সম্ভার, কুক্মতম আর বিস্তৃত- 
তমও। দেওয়ালের অঙ্গ শোভিত করা হয়েছে কত বিচিত্র আর বিভিন্ন 
লতা-পল্লবে। মুতি রচিত হয়েছে কত অসংখ্য দেব-দেবীর, কত অস্থরের 
আর পশু-পক্ষীর। জীবন্ত তারা । পঞ্চম সারিতে শোঁভ। পাঁয় আশিটি বিশাল 
মৃত্তি, যেমন তাদের গঠন-সৌষ্টব, তেমনই প্রাণবন্ত তীরা। তাদের মধ্যে 
আছেন বিষণ, লক্ষমী-নারায়ণ, বামন, নরসিংহ আর রঘুনাথ। আছেন শিব 
আর মহিযাক্থুরমর্দিনী। মহিমময় তাঁদের মধ্যে রাবণের কৈলাস পর্বত 
উত্তোলন । , দেখেছি এলোরায় দশাবতারের মন্দিরে অনুরূপ দৃশ্ত। কিন্ত 
আরও বিস্তৃত এই পরিকল্পনা, স্ুন্দরতর প্রকাশ । রচনা করেছেন স্থপতি 
এক অপরূপ কৈলাপ পর্বত, অবস্থান করছেন সেখানে কত দেব-দেবী, আছে 
সেখানে সব রকমের জীব-জন্তও, সিংহ, ব্যাত্র, হাতী, সর্প, আরও কত 
জন্ত। শীর্যদেশে একটি মগ্ডপের মধ্যে বিরাজ করেন শিব আর পাবতী। 
করজোড়ে তাদের স্ততি করেন কত দ্রেবতা, কত দেবী। নীচে হাটু গেড়ে 
বসে রাবণ, নিযুক্ত পর্বত উত্তোলনে । দেখি মুগ্ধ বিশ্ময়ে স্থপতির এই অপরূপ 
হষ্টি। স্ষ্টি এক গৌরবময় যুগের । দেখি স্তব্ধ হয়ে এক মহিমময় পরি- 
কল্পনার অনবদ্য রূপদাঁন। 

প্রতি প্রবেশ দ্বারের দু'পাশে নিমিত হয়েছে ছু*টি করে স্থন্দর তোরণ, 
তাদের মধ্যে বিরাজ করেন ভৈরব আর ছুর্গা, তাগুবেশ্বর আর ব্রাক্ষণী, বিষু 
আর মহিষাশৃরমর্দিনী। অগ্পম তাদেরও গঠনসৌষ্টব। প্রতি প্রবেশ পথের 
উপরে দেখি একটি তলোয়ার দিয়ে ব্যান্র হত্যা করছেন হোয়সল বংশের 
আদিপুরুষ সলার। 

তুলনাহীন মন্দিরের ভিতরের শিল্প-সম্ভার। অপরূপ স্তম্ভ দিয়ে শোভিত 
কর! হয়েছে নবরঙ্গকে, পরিণত হয়েছে এক ইন্দ্রলোক, এক স্বপ্রপুরীতে। 
তাদের কোনটি চতুষ্ষোণ ও কোনটি অষ্টকোঁণ, কেউ দ্বাদশ, কেউ ষোড়শ, 
কেউ বা বত্রিশ কোণ। কেউ বৃত্তাকার, কারও পদ্মফুলের, কারও রীশীর 
'আকার। সীমাহীন সৌন্দর্য বুকে নিয়ে আছে স্তস্তগুলি, তাদের কাছে দ্রাবিড় 


চালুক্যতৃম ১৫৯ 
স্তস্ত পরাজয় স্বীকার করে। সমপর্যায়ে পড়ে এই স্তত্তগুলি অজস্তার স্তম্ভের । 
সুন্দরতম তাদের মধ্যে নরসিংহ স্তত্ত। সুম্্তম আর হ্ৃন্দরতম ভূষণে-ভূষিত 
করেন স্থপতি তার সার অঙ্গ । স্থখনাশির প্রবেশ পথেও একটি অনবদ্য স্তম্ভ 
দাড়িয়ে আছে । অঙ্গে নিয়ে আছে মোহিনী-মৃতি, আছে বিষুর দশ অবতারের 
মৃতি, মৃত্তি আছে অষ্ট দিক্পালেরও। হোয়সল স্থপতির শ্রেষ্ট স্থাপত্য জ্ঞানের 
প্রতীক এই স্তস্তগুলি। 

অপরূপ স্তস্তের শীর্দেশের ব্রীকেটের ( বন্ধনীর ) অঙ্গের মৃত্তিগুলিও। 
তাদের মধ্যে ধাড়িয়ে আছে একটি পরমারূপবতী নারী, সজ্জিতা বহুমূল্য 
বিভিন্ন অলঙ্কারে। তাঁর এক হাতে শোভা পায় একটি মুকুর, অন্য হাতে 
প্রিয় কাকাতুয়া। আছে একটি নৃত্য পরায়ণা সরস্বতীর মৃতি, অপহ্যয়মান 
তীর শিরোভ্ষণ। আছে একটি নারী, নিযুক্ত] প্রস।ধনে, আছে নারী নৃত্যরতাঁও। 
দেখি মুগ্ধ বিশ্ময়ে । 

গর্ভ গৃহে প্রিয়া পরিবৃতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অপরূপ ছ" ফিট উচু বিগ্রহ 
বিজয়নারায়ণ একটি তিন ফিট উচু বেদীর উপর । বিস্তৃত হয়েছে তার প্রভা । 
প্রভার ভিতর ক্ষোদিত হয়েছে বিষ্ণুর দশ অবতারের মৃত্ি। দেখি মুগ্ধ হয়ে। 

ত্তব্ূ হই দেখে নবরঙ্গের ছাদের ( পিলিং-এর ) শিল্প-সম্তাঁর, রুদ্ধ হয় গতি। 
সুন্মতম আর বিস্তৃততম এই শিল্প-সম্পদ নিদর্শন শ্রেষ্ঠ হোয়সল স্থপতির শ্রেষ্ঠ 
স্যট্টির। প্রতীক এক গৌরবময় কীতির। তাই লাভ করে এই মন্দির, 
শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে, পায় মহিমময় পরিকল্পনায় আর 
অনবন্ধ স্বন্দরতম আর সুক্মতম রূপদানে। অমর হন হোয়সল স্থপতি । অমর 
হন হোয়সল রাজা বিষু বর্ধন । অমর হয় বেলুড়, হয় ভারতবর্ষও | তাঁই আজও 
আসে এখানে দেশ বিদেশ থেকে যাত্রী, নিবেদন করে যায় শ্রদ্ধার অগ্তলি, 
ডালি উজাড় করে। সঙ্গে নিয়ে যায় ম্বতি যা মনের মণিকোঠায় অশ্নান 
হয়ে থাকে চিররাত্রি, চিরদিন। 


৪ 


কেশরের মন্দির দেখে আমরা কাগ্পে চন্নিগরাঁয়ের মন্দির দেখি । এই 
মন্দিরে দুইটি প্রকোষ্ঠ আছে। অপরূপ তাদের অঙ্গের শিল্প সম্ভার, অন্রূপ 


১৬০ মন্দিরময় ভারত 


সোমনাথ পুরার কেশবের মন্দিরের, প্রতীক শ্রেষ্ঠ হোয়সল স্থাপতোর । অপরূপ 
এই মন্দিরের কেশবের মৃতিও | দেখে মুগ্ধ হই। নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি 
জকনাচারি, শ্রেষ্ঠ হৌয়সল স্থপতি । তিনিই নির্মাণ করেন সোমনাথ পুরার 
কেশবের আর দ্বারসমুদ্রের কেদারেশ্বরের মন্দির । তার পুত্র দানকনাচারি 
আবিষ্কার করেন একটি মৃত ব্যাঙ, প্রোথিত ছিল মন্দিরের প্রস্তরের ভিতর | তখন 
জকনাচারি নিজের গ্রামে, কৈভালাতে একটি কেশবের মন্দির নির্মাণে নিযুক্ত। 
ক্ষুব্ধ হন তিনি পুত্রের এই আবিষ্কারে, স্বহস্তে ছেদন করেন নিজের দক্ষিণ হস্ত । 
প্রায়শ্চিত্ত করেন নিজের অপরাধের । তাই নিষিদ্ধ পূজা এই মন্দিরে। 

বাঙ্গালোর থেকে একশ” মাইল দূরেই দাঁড়িয়ে আছে শ্রাবণ-বেলা-গোলা, 
প্রাচীনতম জৈনতীর্থ, বুকে নিয়ে আছে হোয়সলদের পূর্বপুরুষ গঙ্গরাঁজাদের 
স্থাপত্যের অসংখ্য নিদর্শন । বুকে নিয়ে আছে জৈন বস্তি আর হিন্দু মন্দির । 
এখানেই বিদ্ধাগিরির শিখরে স্টিক পাথর কেটে নিমিত হয়েছে প্রথম- 
তীর্ঘস্করের পুত্র আর ভরতের ভ্রাতা জৈন সাধু গোমতেশ্বরের মৃতি। দাড়িয়ে 
আছে সাতান্ন ফিট উচু এই মুতিটি এক মহিমময় মৃতিতে, একটি প্রাচীরে 
বেষ্টিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণের একেবারে কেন্দ্রস্থলে। পৃথিবীর বৃহত্তম মৃতি, বৃহত্তর 
ইজিপ্ট-এর রামেদিসের মুত্তির চাইতেও | নির্মাণ করেন এই মৃততিটি ৮৯৩ 
খৃষ্টাব্দে গঙ্গরাজ! রাঁজমল্লের মন্ত্রী চামুণ্ড রায় । 

আজও এখানে সমাগত হয় হাজার হাজার জৈন তীর্ঘযাত্রী, দিয়ে যায় 
শ্রদ্ধার অঞ্জলি। প্রতি চোদ্দ বছরে হয় গোমতেশ্বরের মস্তক অভিষেক । 
হয় মহা আড়ম্বর, মুখর হয়ে থাকে শ্রাবণ-বেলা-গোলা একমাস যাত্রীর 
কোলাহলে আর উৎসবে । আমর! গভীর রাত্রিতে বাঙ্গালোরে ফিরে আসি। 
কাটাই বাঙ্গালোরে আরও ছু*দিন. দেখি যা কিছু আছে দর্শনীয়। তৃতীয় 
দিনে রাত্রির বাঙ্গালোর এক্সপ্রেসে মান্রাজে রওনা হই। 

মাদ্রাজে একদিন শৈলেনের বাড়িতে বাঁ করে উপনীত হই নাগপুরে। 
সেখানেও একদিন বন্ধুবর কুমুদিনী ভট্টাচার্যের বাড়িতে কাটিয়ে, ১৯৫৪ সালের 
আটই জানুয়ারী ভোরে দিল্লীতে পৌছাই। পরিসমাণ্ডি হয় আমাদের দক্ষিণ 
ভারত ভ্রমণ। 
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ভ্ুভীক্ম শল্ভিচ্ছেদ্ত 
চালুক্য স্থাপতের ধার ঃ 


চালুক্যভূমের স্থাপত্যকে চার ভাগে বাঁ যুগে বিভক্ত কর। হয়েছে £_আদি, 
মধ্য, হোয়সল আর পরবর্তী চালুক্য যুগে। যেমন হয়েছে দ্রাবিড়স্থানের 
স্থাপত্যকে পল্লব, চোল, পাপ্য, বিজয় নগর আর নায়ক যুগে । 

আদি বা প্রাচীনতম যুগ । ( ৪৫০-৬৫০ খৃষ্টাব্দে ) 

দাক্ষিণীত্যে ধারোয়ারের বিজাপুর জেলায় আইহোলে ৪৫০ খৃষ্টাব্দে চালুক্য 
৪৫০ থেকে স্থাপত্যের প্রথম পত্তন হয়। এইখানেই স্থাপিত হয় তাদের প্রথম 
রাজধানী । ৬৫০ খুষ্টাব্দের মধ্যে এখানে একের পর এক সত্তরটি পাথরের 
মন্দির নিমিত হয় । মন্দিরস্থানে পরিণত হয় আইহো'ল। 

চালুক্য খষি নির্মাণ করেন এই সব মন্দিরে চতুফোণ স্তস্তদণ্ড আর স্তস্তের 
শীর্যদেশের বন্ধনী । রচিত হয় সিংহাঁসন। নির্মাণ করেন স্তম্ত, বন্ধনী আর 
সিংহাসন, তাদের অনুকরণে সার দাক্ষিণাত্যের স্থপতিরা | নিমিত হয় দ্রাবিড়- 
স্থানেও। বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দিয়ে রচিত হয় ছাদ, তাদের এক প্রান্তে ক্ষোদিত 
হয় প্রণালী, অন্ত গুরান্ত প্রণালীর মাপে কাট। হয়। যুক্ত হয় অন্ত প্রস্তর খণ্ড । 
অন্থরূপ ত্রয়োদশ শতাব্দীর হোয়সল স্থপতির ছাদ নির্মাণের পদ্ধতিও । এই 
খানেই স্থুরু হয় মন্দির নির্মীণের পরীক্ষা । 

নিমিত হয় এখানে বৌদ্ধ চত্যের অন্থকরণে দুর্গা মন্দির। এইখানেই 
৬৩৪ খৃষ্টাব্দে নিমিত হয় &জন মন্দির-মেগুতি । নাই এই সব মন্দিরে কোন 
স্থক্মুতীর ছাঁপ, নিদর্শন নাই অভিজ্ঞতারও | কিন্তু পরিচায়ক তার। এক বিরাট 
সম্ভাবনার, এক ভবিষ্যৎ সুন্দর, মহিমময় মন্দিরের | 

এই সময়েই বাদামি প্রাচীন বাতাপি নগরেরও পাহাড় কেটে তিনটি 
হিন্দু ও একটি জৈন মন্দির নিমিত হয়। নিমিত হয় চারিটি অপরূপ সভাগৃহ, 
এই সব মন্দিরের অঙ্গে নিয়ে অনবদ্য স্তম্ভ । শোভিত হয় স্তম্তের অঙ্গ আর 
শীর্ষদেশ অনবদ্ধ স্থ্ গঠন দেব-দেবীর মৃতি দিয়ে । 

ষষ্ট শতাবীতে চালুক্য রাজা প্রথম পুলকেশী বাদামিতে রাজধানী স্থাপন 

৯১ 


১৬২ মন্দিরময় ভারত 


করেন, একটি খাড়া পাহাড়ের সাহ্নদেশে একটি হ্রদের ধারে। নীচে থেকে 
একটি রাস্তা উঠে গিয়েছে পাহাড়ের শীর্দেশে, তার উপর পাশাপাশি দাড়িয়ে 
আছে চারিটি মন্দির। আছে এই সব মন্দিরে একটি করে স্তম্তযুক্ত অলিন্দ, 
স্তস্তযুক্ত সভাগৃহ আর একটি গর্ভগৃহ, যেখানে বিরাঁজ করেন দেবতা । লেখা 
আছে মন্দিরের অঙ্গে ৫৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম পুলকেশীর পুত্র মঙ্গলিসা এই মন্দির- 
গুলি নির্মাণ করেন। চালুক্য স্থপতি আইহোলে ৪৫০ খৃষ্টাব্দে মন্দির নির্মাণ সুরু 
করেন, রেখে যান ৫৭৮ খুষ্টাব্দে প্রকৃষ্টতম মন্দিরের নিদর্শন, একশত বৎসরের 
প্রচেষ্টার ফল. বিন্ময় জাগায় মনে। নিগ্রিত হয় প্রথমে একটি অট্রালিকা, 
নাই তাতে কোন কারুকার্য, নাই প্রাঙ্গণ, নাই চুড়া-_মন্দিরের বৈশিষ্ট্য । নিমিত 
হয় চুড়া। চুড়! আনে মর্যাদা, পরিচায়ক মন্দিরেরও। রচিত হয় তার পর 
মন্দিরের পশ্চিম প্রান্তে মণ্ডপ । তাঁর শীর্ষদেশে নিমিত হয় চুড়া। সেই 
মণ্ডপে বেদীর উপর দেবতা বিরাজ করেন। বেদী, মণ্ডপ আর চূড়া নিয়ে স্ষটি 
হয় বিমান। রূপ নেয় একটি সম্পূর্ণ মন্দিরের । 

৬৪২ খৃষ্টাব্দে কাঞ্ধীর পল্লব রাজ! নরসিংহ বর্মণের আক্রমণে ধ্বংসে পরিণত 
হয় বাদাঁমি। স্থাপিত হয় তৃতীয় রাজধানী বাতাপি থেকে দশ মাইল দুরে 
পট্টদকলে। নিমিত হয় মন্দির পট্রদকলেও। স্থুরু হয় ৬৪২ খুষ্টাৰ থেকে 
চালুক্য স্থাপত্যের মধ্য যুগ । 

মধ্য যুগ। (৬৫০-৭৫০ খৃষ্টাব্দ) 

রাঁজত্ব করেন প্রথম বিক্রমা্দিত্য ৬৯৬ থেকে ৭৩৩ খুষ্টাব্ পর্যস্ত আর 
দ্বিতীয় বিক্রমাঁদিত্য ৭৩৩ থেকে ৭৪৬ খুষ্টাবৰ পর্যন্ত । তারাই চালুক্যবংশের শ্রেষ্ঠ 
রাজা, শ্রেষ্ঠ অষ্টাও। তাদের সময় উপনীত হয় চালুক্য গৌরব, চালুক্য সমৃদ্ধি 
উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে । নিমিত হয় পট্রদকলে দশটি মন্দির, তাদের মধ্যে 
পাঁপনাথ, জঙ্বুলিঙ্গ, করদিদ্ধেশ্বর আর কাশীনাথের মন্দির ইপ্ডো-এরিয়ান 
পদ্ধতিতে রচিত হয়। সঙ্গমেশ্বর, বিরুপাক্ষ, মল্লিকার্জন, গণনাথ ও শনমেশ্বর 
দ্রাবিড় স্থাপত্যের পরিচায়ক । 

বৃহত্তর তাঁদের মধ্যে পাপনাথ আর বিরুপাক্ষ, নিম্িত হয় ৬৮* আর ৭৪০ 
খুষ্টাব্দে। প্রকুষ্টতর কিন্তু বিরুপাক্ষের মন্দির, ফ্াড়িয়ে আছে এক মৃহিমময় 
মৃন্তিতে। মহিমময় পরিকল্পনায় আর অনবন্থ স্থক্ম রূপদানে। মন্দিরের অঙ্গে 


চালুক্যভৃম ১৬৩ 
শৌভা পাঁয় কত সুষ্ঠ গঠন দেব-দেবীর মৃত্তি, পরিচায়ক শিল্পীর পৌরাণিক 
জ্ঞানের । রচিত হয় কত অহ্থপম স্তস্ত, অঙ্গে নিয়ে সুক্মতম শিল্পসম্ভার। চড়ার 
অঙ্গে রচিত হয় কত কুলুঙ্গি, বিরাজ করেন সেই সব কুলুঙ্গির ভিতর কত 
দেবতা, কত দেবী । রচিত হয় কাণিশ, জাঁলির জানাল আর বন্ধনী । অপরূপ 
মৃতি দিয়ে শোভিত করা হয় সেই সব বন্ধনীর শীর্দেশ। নিমিত হয় কত 
দরজা, বুকে নিয়ে অনবদ্য লতাপল্লব। শোভিত কর] হয় তার অঙ্গের প্রতিটি 
ধূসর প্রস্তরখণ্ডকে শিল্পীর মনের মাধুরী দিয়ে । পরিণত হয় বিরুপাক্ষের মন্দির 
ষ্ঠ চালুক্য স্থাপত্যের নিদর্শনে। নিদর্শন এক গৌরবময় যুগের, এক অমর 
কীতির। 

মন্দিরের অঙ্গের ক্ষোদ্দিত লিপি থেকে জান যায় দ্বিতীয় বিক্রমা্দিত্যের 
মহাঁরাণী, তামিল শিল্পী দিয়ে নির্মাণ করাঁন এই মন্দির। পল্লবদের রাজধানী 
কাঞ্ধী অধিকার করে মহারাজা বিক্রমাদিত্য অভিভূত হুন ঠকলাসনাথের 
মন্দিরের সৌন্দর্য দেখে । বাপন। জাগে মনে, নিজের রাজধানী পষ্রদকলে 
অন্গরূপ একটি মন্দির নির্মাণ করবার । জঙ্গে করে নিয়ে আসেন কৈলাঁসনাথের 
নির্মাতা তামিল স্থপতিকে । তিনিই এই মন্দিরের অঙ্গে দ্রাবিড় স্থাপত্যের 
ছাঁপ রেখে গিয়েছেন। প্রতীক যদিও এই মন্দিরটি শ্রেষ্ঠ চালুক্য স্থাপত্যের । 

এই একই সময়ে নিমিত হয় ছয়টি অনুরূপ মন্দির, তুঙ্গভদ্রার পশ্চিম পারে, 
আলমপুরে। 

হোয়সল যুগ। ( ১০৫০-১৩০০ খুষ্টাব্) 

আইহোলের আর বাদামির কল্পনা, পট্টদকলের সম্ভাবনা পাঁয় পূর্ণপরিণতি 
মহীশৃরে, লাভ করে চরম উতকর্ষ। উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিথরে। 
লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে । যুবকে পরিণত হয় 
আইহোলের শিশু, আর পট্টদকলের কিশোর । 

দ্বাদশ শতাব্দীতে চালুক্য্দের পরাজিত করে হোয়সলরা মহীশূর অধিকার 
করেন। রাজত্ব করেন ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যস্ত। মহাঁপরাক্রমশালী তারা । 
শ্রেষ্ঠ অষ্টাও। যুক্ত হয় মহীশুরের চালুক্য স্থপতির সৌন্দর্যজ্ঞান, প্রতিভা ও 
উদ্যম আর হোয়লল রাজাদের প্রেরণ আর অর্থ। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 
মহীশৃরে নিমিত হয়.আশীটি মন্দির। উপনীত হয় চালুক্য হোয়সল স্থাপত্য 


১৬৪ মন্দিরময় ভারত 


এক গৌরবময় যুগে। নিগ্সিত হয় মন্দির, ছ্বারলমুদ্রে, বেলুড়ে আর সোমনাথ 
পুরাতে, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ট স্থাপত্যের নিদর্শন। 

উপযুক্ত নয় বেলেপাথর স্থম্ষ্ম কারুকার্ষের পক্ষে, তাই প্রচলিত হয় নমনীয় 
স্কটিক পাথর । ক্ষোদিত হয় তাঁর অঙ্গে স্ক্মতম আর সুন্দরতম দেব-দেবীর 
মৃত, কাহিনী কত পুরাণের ও কত সক্ষম লতা পললব। যেমন নিখুঁত, তেমনই 
প্রাণবন্ত । ৰ 

নির্মাণ করেন মন্দির প্রাচীরে বেষ্টিত প্রাঙ্গণের কেব্দ্রস্থলে। নিমিত হয় 
প্রাচীরের গায়ে অমংখ্য ক্ষুত্র প্রকোষ্ঠ। আছে তাতে স্তভযুক্ত বারান্দা । 
কেন্দরস্থলের মুলমন্দিরকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ঃ ১। গর্ভগৃহ, এইখানে 
দেবতা বিরাজ করেন। একটি আচ্ছাদিত তোরণের সঙ্গে যুক্ত হয় গর্ভ গৃহ, 
পরিচিত স্থখনাশি নামে । ২। যুক্ত হয় স্থখনীশি একটি স্তস্তযুক্ত সভাগৃহ বা 
নবরন্গের সঙ্গে । ৩। নিমিত হয় নবরঙ্গের সামনে মুখ্য মণ্ডপ, একটি স্তম্তযুক্ত 
উন্মুক্ত চন্দ্রাতপ। এক একট মন্দিরে থাকে ছুই বা ততোধিক গর্ভ গৃহ, নবরঙ্গ 
আর মুখ্য মণ্ডপ । বিরাজ করেন বিভিন্ন দেবতা এই সব গর্ভগৃহে । 

নিসিত হয় মন্দির উচু মঞ্চের উপর, নয় সেগুলি আয়ত ক্ষেন্র, বিস্তৃত 
মন্দিরের সমান্তরালে । বেষ্টন করে আছে সমস্ত মন্ধিরকে। প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত প্রশস্ত সেগুলি রূপ নেয় উন্মুক্ত বেদীর, হয় প্রদক্ষিণের পথও । 

অন্ভূমিক মন্দিরের দেওয়ালের অঙ্গের কারুকার্ধ, বিভিন্ন আর বিচিত্র । 
অনুরূপ নয় বিমানের অঙ্গের শিল্প সম্পদ। পৃথক স্তস্তযুক্ত সভাগৃহের শিল্প- 
সম্ভারও। মাটি থেকে নয় দশ ফিট উচু পর্যস্ত ভিত্তির অঙ্গ শোঁভিত হয় 
বিভিন্ন আর বিচিত্র কারুকার্ষে, নাই তাতে কোন ছেদ। পাশাপাশি দীড়িয়ে 
আছে হাঁতী, বীর্ষের প্রতীক, প্রতীক স্থায়িত্বেরও। তার উপরের সারিতে 
ক্ষোদিত হয় অশ্বারোহী, নিদর্শন গতির। তাদের উপরের সারিতে সপিল 
পল্লব আর কীতি মুখ । তাঁদের উপরের সারিতে রামায়ণ আর মহাভারতের 
গল্প. কাহিনী কত পুরাণের। পরিণত হয় ছবিঘরে, হয় রঙ্গমঞ্চে। ভেসে 
ওঠে চোখের সামনে কত. রামায়ণ আর মহাভারতের দৃশ্য । দৃশ্য কত 
পৌরাণিক কাহিনীর। পরিচয় তাদের অগাধ পাণ্ডিত্যের। এইখানেই 
স্থপতি উজাড় করে দেন তাঁর হৃদয়ের সমস্ত এশ্বর্য। মনের সমস্ত মাধুরী, 
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তাই প্রতিটি ছবিই হয় জীবস্ত। হয় অনবছ্য। স্থাষ্টি হয় এক সৌন্দর্ধের 
প্রশ্রবণ, এক স্বপ্ন লৌক। তাঁর উপরের সারিতে রচিত হয় জালি। এই 
জালি দিয়েই মন্দিরে প্রবেশ করে আলো, প্রবেশ করে বাঁতাস। জালির 
উপরের সারিতে শোভা পায় পল্লব, তাঁর উপরের সারিতে উড়ন্ত হংস। 
বিস্তৃততম আর স্বন্দরতম বিমানের অঙ্গের অন্ুভূমিক শিল্প-সম্ভার তার কাছে 
পরাজয় স্বীকার করে শুস্তযুক্ত মণ্ডপের অঙ্গের কারুকারধ। অলঙ্কত করেন 
সবার উপর পাঁরিতে ছুই কাঁনিশের অন্তস্থলের এক বিস্তীর্ণ স্থানকে দেব-দেবীর 
মুতি দিয়ে । ক্ষোদিত হয় কত দেব-দেবীর মুতি বিভিন্ন অলঙ্কারে অলম্কত 
কুলুক্কির মধ্যে । ক্ষোদিত হয় পল্পবে শোভিত চন্দ্রাতপের নীচেও। অনুপম 
তাদের গঠন সৌ&ব আর সুন্দরতম প্রকাশ, প্রতীক হোয়মল ভাম্করের শ্রেষ্ঠ 
ভাস্বর্ষজ্ঞানের। তাঁরকাঁকারে সজ্জিত হয় মৃতিগুলি, মহিমান্বিত করে সমস্ত 
মন্দিরকে, করে সৌন্দর্যময়। নাই এই মৃত্তির সম্ভার দ্রাবিড় মন্দিরে । ক্ষোদিত 
করেন দ্রাবিড় ভাস্কর ক্ষুত্রকায় কুলুক্গি, বিরাজ করেন সেই সব কুলুঙ্গিতে দেব- 
দেবী, শোভিত হয় মন্দিরের অঙ্গ । 

নিহিত কিন্ত হোয়সল স্থাপত্যের মূল সুত্রটি মন্দিরের চুড়ার পরিকল্পনায় 
আর তার রূপদানে । চূড়াঁকেই তাঁর করেন মধ্যমণি যেমন করেন দ্রাবিড় স্থপতি 
গোপুরমকে | দাড়িয়ে আছে চূড়াটি, পৃথক হয়ে আছে মন্দিরের বিমান থেকে 
একটি প্রশস্ত কানিশের ঝেষ্টনী দিয়ে। নিমিত তারকার পদ্ধতিতে, বাশীর 
আকারে, কমে আসে চূড়ার ব্যাস যত্ত ওঠে উপরে । শেষে পর্যবসিত হয় 
ছত্রীকার শৃঙ্গে । অপরূপ শিল্প-সম্ভারে স্থপতি ভূষিত করেন চূড়ার অঙ্গ আর 
শীর্বদেশ, গড়ে তোলেন এক একটি সৌন্দর্যের প্রত্রবণ। 

মন্দিরের স্তস্তের আর তার শীর্দেশের আকার আর তাদের বিস্তাস 
হোয়সল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। এক একটি সম্পূর্ণ স্ফটিক পাথর 
কেটে বৃহত কুঁদ-যন্ত্রে নিথ্িত হয় এই স্তশুগুলি। ছাঁচে ফেলে নিযিত হয় 
তার শীর্ধদেশের বন্ধনী । বানান হয় স্তত্ত দণ্ডও। শোভিত করেন স্থপতি 
অপরূপ শিল্প সম্ভারে এইসব স্তম্ভের অঙ্গ আর শীর্দেশ। হয় তার! 
সৌন্দর্যময়। 

মহীশুরের মন্দিরের মূল ভিত্তি নিহিত দ্রাবিড় স্থাপত্যে। কিন্তু সীমাহীন 
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তাঁদের প্রতিভা আর হুন্দরের পিপাসা, নির্মাণ করেন তারা অভিনব মন্দির । 
তুলনাহীন সেই মন্দির, অতুলনীয় মন্দিরের অঙ্গের ভাস্করের বাটালির কাজ। 
গড়েন জীবন্ত মৃতি, সাজান তাঁদের বহুমূল্য ভূষণে আর অলঙ্কারে। ক্ষোদিত 
করেন কত নৃত্য পরায়ন! নারী, মস্তকে তাদের বহুমূল্য শিরোভূষণ, কর্ণে হীরের 
ছুল, কে মতির মালা, পরিধানে বহুমূল্য সিকের ঝালর যুক্ত ঘাগরা। ক্ষোদদিত 
হয় কত দেব-দেবীর মৃতি, শ্বয়ং সম্পূর্ণ তাঁরা, মৃত্তি কত মহাভারতের রামায়ণের 
আর পুরাণের। অনবছ্য তাঁদের পরিকল্পনা, নিখুত গঠন ভঙ্গিমা, জীবন্ত 
তাঁরা । এক বিরাট ধর্ম গ্রন্থে পরিণত হয় মন্দিরের অঙ্গ, গল্পাকারে পরিণত 
হন মহীশৃরের ভাস্কর। রেখে যাঁন শ্রেষ্ঠ ভাঙ্কর্ষের নিদর্শন, নিদর্শন এক 
গৌরবময় যুগের । অমর হন মহীশূরের স্থপতি, অমর হন ভাস্কর, লাভ করেন 
শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে । অমর হয় মহীশৃর, অমর হয় 
ভারতবর্ষ। 
পরবর্তী চালুক্য যুগ । ( ১০৫০-১৩০০ খৃষ্টাব্দ ) 

চালুক্য হোয়সল স্থাপত্য প্রবেশ করতে পারে না মহীশূর রাজ্যের উত্তর 
সীমানায়, কানেরিজ. আর বেলাঁরি জেলায়। তাঁর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে 
চালুক্য রাজাদের প্রাচীনতম রাজধানী, আইহোল, পট্টদকল আর বাঁদাঁমি, 
অন্ত প্রান্তে হোঁয়সল স্থপতির অমরকীতি। এখানে ১০৫০ থেকে ১৩০* 
ৃষ্টাবে চালুক্য স্থপতি পঞ্চাশটি মন্দির নির্মাণ করেন। আইহোল আর পট্র- 
দকলের সম্ভাবন৷ পায় সম্পূর্ণ রূপ, লাভ করে পূর্ণ পরিণতি | চতুর্দশ শতাব্দীতে 
মুমলমাঁন আক্রমণে বন্ধ হয় চাঁলুক্তৃমে মন্দির নির্মীণ। 

বিভিন্ন তাদের মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা, বিভিন্ন দেওয়ালের আর প্রবেশ 
পথের শিল্প সম্ভার। মিল নাই মন্দিরের চুড়ার আর স্তম্ভের আরুতিতেও । 
বজিত হয় হোয়সল স্থপতির তারকা পদ্ধতি, নিশ্িত হয় মন্দির সমরেখ। পদ্ধতি 
অবলম্বনে, আয়ত ক্ষেত্রের কেন্্রস্থলে । 

নাই জানাল! এইপব মন্দিরে, নিমিত হয় নাই ভিতরে আলো৷ আর হাওয়া 
প্রবেশের জন্য পাথরের জালি। দরজা! দিয়ে প্রতিফলিত হয় আলো, 
আলোকিত হয় মন্দির। মন্দিরের ভিতরের আলোর অল্পতা বাড়ায় যুন্দিরের 
গাঁভীর্য। নাই মন্দিরের সম্মুখে কোন প্রবেশ দ্বার, আছে মন্দিরের পার্শদেশে। 
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তাদ্দের বিপরীত দিকে রচিত হয় বহু প্রকোষ্ঠ, ক্ষুত্র মন্দির আর ত্তস্ত- 
যুক্ত অলিন্দ। 

অপরূপ সাজে সঙ্জিত করেন চালুক্য স্থপতি মন্দিরের বাইরের অঙ্গ। 
ক্ষোদিত করেন কত দেব-দেবীর মৃতি, মৃতি কত পুরাঁণেরও। ক্ষোদ্দিত হয় 
কত বিভিন্ন সুক্ষ লতা পল্পব। যেমন নিখুত তাদের পরিকল্পনা, তেমন অনবদ্য 
রূপদান। ক্ষ্টি হয় এক একটি সৌন্দর্যের প্রম্রবণ, হয় অনুপম । 

নাই এই মন্দিরের চূড়ায় পট্টদকলের স্থপতির স্থনিদিষ্ট আর সুস্পষ্ট তল। 
ঘন সন্নিবিষ্ট নয় হোঁয়সল স্থপতির মহীশূরের মন্দিরের চড়ার মতও। দুই 
বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়ে রচিত হয় এক অভিনব চূড়া, ঘণ্টার আকারে পর্যবসিত 
হয় তার শীর্ষদেশ, পষ্রদকলের গন্ুজে নয়, নয় মহীশুরের ছত্রেও। সাজান 
স্থপতি এইসব চুড়ার অঙ্গ আর শীর্ষদেশ অনবদ্য শিল্প-সম্তারে, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ 
স্থাপতোর । 

পরবর্তাঁ চালুক্য স্থপতির শ্রেষ্ঠ কীত্তি বুকে নিয়ে আছে মন্দিরের প্রধাঁন 
প্রবেশ পথ আঁর মূল মন্দিরের প্রবেশ পথের দেওয়ালের অঙ্গ । শোভিত 
হয়ে আছে অপরূপ শিল্প-সম্ভারে। অনবদ্য দেব-দেবীর মৃত্ি দিয়ে শোভিত 
করা হয়েছে নীচের লিন্টেল আর উপরের কানিশের মধাস্থল। মৃতি আছে 
পুরাণেরও । শোভ] পায় স্থন্দর লতা-পাতাও, প্রতীক এক গৌরবময় যুগের 
শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্ষের | 

এই উন্নততর পদ্ধতির প্রবর্তন স্তুরু হয় দশম শতাব্দীতে গডাকের কাছে 
কুম্বান্ছর গ্রামের নবলিঙ্গের আর কালেশ্বরের মন্দিরে । ক্রমবিকাশ হয় 
গডাকের সাত মাইল দুরে লাঁকুন্দি গ্রামের জৈন মন্দিরে, নিমিত হয় একাদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে। হয় তুঙ্গভদ্রার পারে চৌদামপুরের মুক্তেশ্বরের 
মন্দিরেও। পায় পূর্ণ-পরিণতি, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে লাকুন্দির 
কাশী বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে, ইতাগির মহাদেবের আর কুরুবতীর মল্লিকার্জুনের 
মন্দিরে । বুকে নিয়ে আছে এই তিনটি মন্দির চালুক্য স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন । 

১১৯১ খৃষ্টাব্দে হৌয়সল নৃপতি দ্বিতীয় বীর বল্লাল লাকুন্দিতে রাজধানী 
স্থাপন করেন, নিমিত হয় কাশী বিশ্বেশ্বরের মন্দির ১১৯৩ থৃষ্টাব্দে। দীড়িয়ে 
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আছে মন্দিরটি এক মহিমময় মৃত্তিতে, আছে বীর্ষের প্রতীক হয়ে। পর্যাপ্ত 
এই মন্দিরের বিমানের আর চূড়া ছুটির সুক্ম শিল্প-সম্ভার, পর্যাপ্ত প্রাচীরের 
অঙ্গের কারুকার্যও। কিন্তু অতিক্রম করে না সীমা, লঙ্ঘন করে না মাত্রা, 
পরিচয় শ্রেষ্ট স্থাপত্য জ্ঞানের । অনবদ্য আর শ্ুক্মতম এর প্রবেশপথের শিল্প- 
সম্পদ। বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠতম শিল্প-সম্ভার দক্ষিণের প্রবেশপথটি। 
ক্ষোদ্দিত হয়েছে এক আলোক সামান্য গজ-লক্মীর দৃশ্ঠ । দৃশ্য হস্তি আর 
অশ্বারোহীর যুদ্ধের । দৃশ্ত কত পৌরাণিক কাহিনীর । মৃত্তি কত দ্রেব- 
দেবীরও। মহিমময় তাদের পরিকল্পনা আর অনবদ্য রূপদান। শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
চালুক্য ভাস্কর্ষের ৷ 

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গভাক থেকে বাইশ মাইল দুরে ইতাগিতে 
মহাদেবের মন্দিরটি নিমিত হয়। এই সময়েই চালুক্য স্থাপত্য উপনীত হয় 
উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে । বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটিও চালুক্য স্থাপত্যের 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । অনবদ্য এই মন্দিরের নবরঙ্গের মুত্তিগুলি, শ্রেষ্ঠ কীতি চালুক্য 
ভাক্করের। 

সমসাময়িক মল্িকাজুনের মন্দিরটি, দাড়িয়ে আছে তুঙ্গভদ্রার পারে, 
কুরুবতী গ্রামে, হরপনাহলি থেকে সতের মাইল দুরে । বুকে নিয়ে আছে এই 
মন্দিরটিও চালুক্য স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । অন্থপম এই মন্দিরের প্রাচীরের 
অঙ্গের শিল্প-সম্ভার ৷ অনবদ্য মন্দিরের আর চুড়ার অঙ্গের শিল্প সম্পদ, শিল্প-সম্ভার 
তোঁরণেরও। মন্দিরের স্তস্তগুলি বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন । 
তুলনাহীন স্তস্তের শীর্ষদেশের বন্ধণীর বিভিন্ন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত মৃতিগুলি। 
নাই এমন স্থন্দর শোভন মৃতি অন্য কোন মন্দিরের বন্ধনীর অঙ্গে। প্রতীক 
শ্রেষ্ট ভাক্কর্ষের, শ্রেষ্ঠ স্যত্টির, স্থষ্টির এক গৌরবময় যুগের, এক অমর কীতির। 
পায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে । 


চতুর্থ অধ্যায় 
কারকোট। ও উৎপল রাহ 


শন পক্িস্েদ 
জম্মু ঃ রঘুনাথজির মন্দির 


সেদ্দিন ছিল ১৯৫৫ খুষ্টাব্দের তেইশে সেপ্টেম্বর । আমর! ভূম্বর্গ কাশ্মীর 
দর্শনে রওনা হই। সঙ্গে যান গৃহিণী আর যায় ধ্যান সিং। 

ভোরবেলায় কাশ্মীর মেল পাঠানকোট ষ্টেশনে এসে থামে । মনের পর্দায় 
ভেসে ওঠে একটি ছবি, চিত্র এক পুরাঁকাহিনীর | 

“হরমুখ” পর্বত। বাস করেন সেখানে পার্বতীদেবী। তার পাদদেশে 
এক বিশাল হুদ, সীমাহীন, দিগন্ত বিস্ীত। পরিচিত সেই হুদ সতী সাগর 
নামে। সেই হ্ুদের বুকে সকাল সন্ধ্যায় পার্বতীদেবী মযুরপত্ঘী চড়ে জল-কেলি 
করেন। 

ক্রমে সেই হে এসে বাস করে এক দৈত্য । মহ! অত্যাচারী সেই দেত্য। 
তাঁর অত্যাচারে সম্ভব হয় ন। পার্বতীদেবীর শাস্তিতে হরমুখ পর্বতে বাঁস 
করা। শোনেন দেবতাঁরা। ছিন্ন হয় বারমূলার কাছের পাহাড়ের বেষ্টনী । 
নির্গত হয় হুদের জল, পরিণত হয় ঝিলাম নদীতে । সত্যটি হয় এক রমণীয় 
উপত্যকাঁও। মান্থষ এসে বাস করে সেই উপত্যকায় । অবশিষ্ট থাকে কিছু 
জল হুদের বুকে । আশ্রয় নেয় সেখানে দৈত্য । ডাল হুদ নামে খ্যাতি লাভ 
করে তার আতশ্রয়স্থল। তখন স্থুর হয় মানুষের উপর ঠ্দত্যের অত্যাচার। 
অপরিমীম সেই অত্যাচার, তার কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে দ্রিকে দিকে । অবগত 
হন কশ্প মুনিও। তিনি অবিলম্বে সেই উপত্যকায় উপনীত হন। অত্যাচার 
নিবারণের জন্য নিযুক্ত হন কঠোর তপন্যাঁয়। তার তপস্যায় সন্তষ্ট হয়ে পার্বতী- 
দেবী নিক্ষেপ করেন এক বৃহত প্রস্তরখণ্ড ভালের বুকে । মৃত্যুবরণ করে দৈত্য 
তার আঘাতে । স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মানুষ । সখের আর শাস্তির হয় তাদের 
জীবন। “কশ্তপ মুনির নাম থেকেই কশ্তপমীর' নামে পরিচিত হয় এই 
বিস্তৃত উপত্যকা । শেষে পরিণত হয় কাঁশ্বীরে | 

ধীরে ধীরে সেই প্রস্তর খণ্ডের কলেবর বাঁড়তে থাকে । শেষে এক পর্বতের 
আকার ধারণ করে। সেই পর্বতই হরিপর্বত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
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ঈাঁড়িয়ে আছে হরিপর্বত শ্রীনগরের বুকের উপর ৷ মহাপবিত্র হরমুখ পর্বতও 
কাশ্নীরবাসীর কাছে, হয়ে আছে মহাতীর্থ। 

আজ সত্যিই দেখতে যাচ্ছি সেই ভূত্বর্গ কাশ্মীর । কাশ্মীর পৃথিবীর শ্রেষ্ট 
সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন। দেখতে তার হিমগিরি শ্রেণী, শিরে শোভ। 
পায় শুভ্র তুষারের মুকুট পদ্দতলে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ অঞ্চল। দেখতে 
অমরনাথ, পহেলগাঁম, শোনামার্গ আর গুলমার্গ। দেখতে তার শ্রোতন্থিনী, 
প্রবাহিত হয় বুকের উপর দিয়ে, শোনা যায় তাদের অন্তরের ধ্বনিও। দেখতে 
ছুধগ্গী, বিতস্তা, বিপাশা আর চন্ত্রভাগা। দেখতে তার নিঝর, নেমে আসে 
পাহাড়ের অঙ্গে বেয়ে। আসে নুত্যের ছন্দে, নৃপুরের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে । 
দেখতে ভেরীনাগ, অনন্তনাগ আর কোকোরনাগ। দেখতে চশমাসাহী আর 
আচ্ছাবল। দেখতে তাঁর দিগন্তগ্রসাঁরী হ্রদ, উলার, ডাঁল, গন্ধরবল আর 
মানসবল। দেখতে তার স্বর্গোগ্যান, শালিমার আর নিশাত। দেখতে পীর 
গঞ্জলের আর নাঙ্গ। পর্বতের তুষারকিরীট খেলন মার্গ থেকে আর খাজোয়াসের 
তুষারের হুদ বা গ্লেশিয়ার সোনামার্গ থেকে । সবার উপরে দেখতে কাশ্মীর 
আর গান্ধার স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, মার্তগ্ডের আর অবস্তীশ্বরের মন্দির | 
দেখতে মন্দির পাণ্ডেথানে আর পত্তনে, বুকে নিয়ে আছে প্রকুষ্টতম ভাক্করষের 
প্রতীক। দেখতে কাশ্মীরের শিল্পী আর শিল্প-সম্ভার। দেখে চরিতার্থ হবে 
নয়ন। ধন্য হবে জীবন, পূর্ণ হবে আজন্মের বাসনা য1 লুক্কায়িত আছে 
অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে । সফল হবে কাশ্মীর দর্শনের স্বপ্ন। 

শুনি স্থান হবে না হাঁওয়াই জাহাজে । হাওয়াই জাহাজে যাওয়া! হবে 
না যুক্তিসর্দতও | প্রচণ্ড বর্ষায় প্লাবিত চারিদিক। মেঘের আড়ালে দিগন্ত 
হয়ে আছে অবলুপ্ত। হাওয়াই জাহাঁজের সংঘর্ষের আশঙ্কা আছে পাহাড়ের 
অঙ্গে। চড়তে হবে বাঁনিহাল। বারে হাজার ফিট উচু দিয়ে যেতে হবে। 
তাই আছে বিপদের আশঙ্কা, নিশ্য়ত। নাঁই হায়াই জাহাজের যাওয়ারও। 
জাহাজ ছাড়ে না আবহাওয়া যখন থাকে বিপদসক্কুল, দৃশ্যমান না হয় যখন 
পাহাড়-পর্বত, অনৃশ্ত থাকে মেঘের অন্তরালে। আশঙ্কা আছে বানিহাল 
পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসারও আবহাওয়া যদি প্রতিকূল হয়। অবশেষে 
স্থির হয় বাঁসে যাঁওয়ার। পাঁঠানকোট থেকে জন্মু সত্তর মাইল। সেখান 
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থেকে যেতে হবে আরও দু'শ মাইল পথ, তবেই পৌছান যাবে শ্রীনগরে, 
কাশ্মীরের রাজধানীতে । 

ষ্টেশনের প্রাঙ্গণে অসংখ্য বাস সারি সারি দাড়িয়ে আছে। তাদের 
কারও অঙ্গে লেখা আছে সরকারি বাস, কারও অঙ্গে টুরিষ্ট । মর্যাদায় তার! 
“ক” শ্রেণীর । প্রতিটি বাসে আছে একুশটি করে আসন, পুরু গদি দিয়ে মোড়া । 
স্থান হয় না বাঁড়তি যাত্রীর । যাত্রী ভরতি করে বাঁস শ্রীনগরের পথে রওন। 
হয়। পৌছায় এসে জন্মুতে বারট1 থেকে দেড়টার মধ্যে। সেখানে আছে 
একটি অতি হ্বন্দর ডাকবাংলো । অনেকগুলি “এ্যাটাচিও, আছে। স্থানের 
অভাব হয়'না। একতলায় একটি অতি পরিষ্ণার ও স্থসজ্দিত ভোজনগৃহও 
আছে। সজ্জিত আছে স্বন্দর চেয়ারে ও টেবিলে । তাঁরই উপর দেওয়৷ হয় 
খাবার, স্বপন্ধ আর পরিষ্ষার। কতকগুলি স্নানাগারও আছে । যাঁত্রীর। বাঁস 
থেকে নেমে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে খাবার খেতে বসে যাঁয়। খাওয়ার পর 
কিছুক্ষণ বারান্দায় বিশ্রাম করে। সেখাঁনে সাজান আছে সারি সারি চেয়াঁর। 
তারপর বাসে উঠে শ্রীনগরের পথে অগ্রসর হয়। সবগুলি বাসই ছেড়ে যায় 
আড়াইটের মধ্যে। রাখে পৌছবাঁর আর যাত্রার সময়ের সমতা । পথে 
রাত্রিযাপন করতে হয়, তিনটি স্থান আছে । আছে ছিয়াত্তর মাইল দূরে কুদ্‌। 
সেখানে কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী সেখ আবছুল্ল। বন্দী হয়ে আছেন। 
আরও বার মাইল দূরে পাহাড়ের শীর্ষদেশে প্রায় সাঁত হাজার ফিট উচুতে 
আছে বেথড ডাকবাংলো । বানিহালেও আছে একটি ভাকবাংলো । পরের 
দিন দেঁড়ট1 থেকে সাড়ে তিনটার মধ্যে বাস শ্রীনগরে পৌছায়। 

শুনি জন্মু পর্যন্ত কোন পাহাড় অতিক্রম করতে হবে না । যেতে হবে 
অনেকট। সমতল রাস্তা দিয়ে। জম্মু থেকে পাহাড়ের রান্তা স্রু হবে। 
উঠতে হবে বানিহালের শীর্বদেশে, নয় হাজার ছু'শ ফিট উচুতে। সেখানেই 
আছে প্রসিদ্ধ সুড়ঙ্গ । সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে যেতে হবে পাহাড়ের অপর পারে। 
সেখান থেকে প্রায় চার হাজার পাঁচশ” ফিট নামতে হবে। তবেই সমতল 
রাস্তা পাব। সেই রাস্তায় পয়তাল্লিশ মাইল গেলে শ্রীনগরে পৌছাব। প্রচণ্ড 
বেগে বর্ষা নেমেছে, পরিণত করেছে সমতল রাস্তাকে বিপদসঙ্কুলে। তার উপর 
পাহাড়ে ধ্বন নেমেছে এখানে সেখানে, নেমেছে প্রায় সর্বত্র । রাস্তা হয়ে 
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উঠেছে অনতিক্রমণীয়। শুনে রাস্তার বর্ণন! লুপ্ত হয়ে যায় কাশ্মীর দর্শনের 
অদম্য বাসনা, অস্তহিত হয় আজীবনের স্বপ্ন ভূম্বর্গ দর্শন । মন বিষাঁদে পরিপূর্ণ 
হয়ে ওঠে। আশঙ্কা হয় ভূম্বর্গের পথে নেমে যেতে হবে বুঝি বাসম্থদ্ধ 
পাতালে। সাঙ্গ হবে ভবলীল! পাহাড়ের গহ্বরে । পৌছান যাঁবে ন৷ শ্রীনগর 
পর্যন্ত, ভূম্বর্গ থেকে যাবে নাগালের বাইরে । থেকে যাবে চিরকালের জন্য । 
তাই স্থির করি যাঁব না মোজা শ্রীনগরে, জন্মুতে যাত্রা ভঙ্গ করবো। কাটাব 
সেখানে একদিন, যদ্রিই লাঘব হয় পথের ক্লান্তি, সহজ হয় শ্রীনগর যাওয়]। 
হবে রঘুনাথজী দর্শনও । 

শুনি এই বাঁদে জন্মুর যাত্রীর স্থান হবে না। তাঁর জন্য পৃথক বাঁস আছে। 
আছে মাইলখানেক দূরে পৃথক ষ্টেশনও। তাঁরা “খ” শ্রেণীতে পড়ে। তাই 
নিষিদ্ধ তাঁদের কুলীন বাসের সংস্পর্শে আদা। তাঁরা ছাড়ে যখন পূর্ণ হয় 
যাত্রীতে, নাই কোন নির্দিষ্ট সময়। পাঠানকোট ষ্টেশনে অতি সুন্দর অপেক্ষা 
ঘর আছে। মানের স্ুব্যবস্থাও আছে। বিশ্রামের জন্য গদ্দি মোড়া চেয়ার 
আছে, আর আছে একটি ভাল রেস্তোরা । সেখানে সব রকমের খাবার 
পাওয়া যাঁয়। 

আমর! অপেক্ষা গৃহে স্থান সংগ্রহ করি। সমাপন করি প্রাতঃকৃত্য 
আর শ্বান। ইকমিক কুকারে খাবার তৈরী হতে থাকে । খাওয়া-দাওয়। 
সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রীম করে বেল! এগারট!1 নাগাঁদ বাঁসের ষ্টেশন অভিমুখে 
রওন। হই। জিনিসপত্র সাইকেল রিকৃসাতে যায়। বেল! বারোটায় বাস 
ছাড়ে। 

কিছুদূর আসবার পরই আমাদের রাস্তার একপাঁশে পড়ে “রবীর খাল, 
কেটে আনা হয়েছে রবী নদী থেকে । করছে ছু'পাশের জমি উর্বরা, করছে 
ত্বর্ণপ্রস্থ । খালের পাড় দিয়ে চলেছে জঙ্গল। কখনো ঘন কখনো পাতিল! । 
গাছের ফাক দিয়ে দেখা যাঁয় খালের জল গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে । 
এমনই করে আট মাইল রাস্ত৷ অতিক্রম করে রবী নদীর কিনারায় উপনীত 
হই। বর্ষায় নদীর বুক স্ফীত হয়েছে, হয়েছে কলনাদিনী | পাশেই এনিকাট। 
সংযুক্ত হয়েছে সেখানে নদীতে আর খালেতে। সীমা নাই সেখানকার 
গর্জনের । দেখে বিস্মিত হই নদীর জলের রঙ। একেবারে গেরুয়া। তট 
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প্যস্ত বিস্তৃত হয়েছে সেই গেকুয়া! দক্ষিণে, বামে যতদূর দৃষ্টি চলে শুধুই গেরুয়া । 
মনে হয় রবী রাঙিয়েছে তার শাড়ি গেরুয়৷ রঙে। সর্বাঙ্গে জড়িয়েছে সেই 
শাড়ি, বিছিয়ে দিয়েছে আচল। তারপর উদ্দামগতিতে অসীমের পানে ছুটে 
চলেছে । অপর পারে দেখা যায় দুরে অনুচ্চ পর্বতশ্রেণী দিগন্তে গিয়ে মিশেছে । 
স্থট্টি হয়েছে এর অতি রমণীয় পরিবেশ। 

সেতু পেরিয়ে নদীর অপর পারে যাই। সেখান থেকেই জন্মুকাশ্শীর 
সরকারের এলাকা স্থরু হয়েছে। কিছুদুর যেতেই বাসকে থামতে হয়। 
এখানে আছে একটি দপ্তর। পরীক্ষা কর! হয় অনুমতি পত্র। পরীক্ষিত 
হয় সঙ্গের জিনিসপত্রও। দেখা হয়_যাচ্ছে নাকি কোন অবাঞ্ছিত যাত্রী, 
নিয়ে যাচ্ছে নিষিদ্ধ জিনিস। যাত্রীদের বাঁ থেকে নেমে আসতে হয়, দেখাতে 
হয় অনুমতিপত্র। তীদের লোক গিয়ে পরীক্ষা করে বাসের মাথায় রাখ! 
জিনিসপত্র । মন্থরগতিতে দঞ্টরের কাজ চলে, প্রায় দেড় ঘণ্ট1 থেকে ছুই 
ঘণ্টা! সময় লাগে । এখানে দোঁকান-পত্রও আছে । আছে একটি মদের 
দোৌঁকানও। অনুমতি পেয়ে বাস রওনা হয়। 

বাস সমান রাস্তায় চলে। ছু'পাশে দেখা যায় অন্ুচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী, 
ব্যব্ধান কোথাও বা এক মাইল, কোথাও বা বেশী। বর্ষায় প্লাবিত পাহাঁড়ের 
শীর্দেশ। অঙ্গ বেয়ে নেমে আসে বর্ষার জলধারা, নেমে আসে দুর্বার গতিতে, 
মিশিয়ে নিয়ে আসে সবুজ আবরণে আচ্ছাদিত পাহাড়ের অঙ্গের গেরুয় 
রঙ। স্থষ্টি হয় কত গেকুয়া রঙ-এর ছোট বড় শ্রোতশ্থিনী, রাজপথের বুকের 
উপর দিয়ে উদ্দামবেগে প্রবাহিত হয়। দেখি নাই এর আগে এমন 
শোভা । অতিক্রম করি এইরকম অনেকগুলি তরঙ্গিণী। শেষে এক জায়গায় 
এসে রুদ্ধ হয় বাসের গতি। শুনি সম্মুখেই পাহাড়ের জলধারায় স্থষ্টি হয়েছে 
এক বেগবান প্রবাহের । ভেসে গিয়েছে তাঁর প্রবল গতিতে বড় বড় পাথরের 
খণ্ড, রাখা ছিল রাস্তার ছৃ'পাশে, প্রতিহত করতে শ্রোতের বেগ । ভেঙ্গেছে 
রাস্তাঁও, স্থষ্টি হয়েছে এক দুরতিক্রম্য শ্রোতত্বতীর। সাধ্য নাই বাস চালান 
তার উপর দিয়ে। উন্টে যাবে বাম শ্োতের বেগে, বাঁসন্দ্ধ যাত্রীর 
হৰে সলিলনমাধি। তাই অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না প্রশমিত হয় 
ম্লোতের বেগ। 
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আমাদের পাশ কাঁটিয়ে কয়েকটি সামরিক গাঁড়ি দ্রত-গতিতে এগিয়ে 
যায়। বিভিন্ন তাদের আকৃতি আর বিচিত্র তাদের গঠন। একখানি 
ট্যাক্সিও যায়। পিছনে তাকিয়ে দেখি সারি সারি দাড়িয়ে আছে সামরিক 
গাঁড়ি। ছু" একখানি বাসও আছে। ফীঁড়িয়ে গিয়েছে সম্মুখে পিছনে যতদূর 
দৃষ্টি চলে। শুনি এই পথে প্রতিমুহূর্তেই চলে এক একখানি সামরিক গাঁড়ি, 
বয়ে নিয়ে যায় বিভিন্ন সামরিক উপকরণ। আছে নাকি বনু সেন্ত, 
মোতায়েন আছে জন্মুতি, আছে ততোধিক কাশ্ীরেও। আছে অনেক 
সামরিক ঘাটিও। নাই রেলপথ, নাই আঁর কোঁনও বাঁহন। তাঁই এত 
প্রাচুর্য তাদের । 

বৃষ্টি পড়ে টিপ টিপ করে। সম্ভব হয় না নেমে দেখা । অনিশ্চয়তার 
মধ্যে কাটতে থাকে সময় । হ্ঠাঁৎ একট! সাড়া পড়ে সামনের বাঁসের ড্রাইভাঁর- 
দের মধ্যে। কানে ভেসে আসে একটি মৃছুগুঞ্ন। এগিয়ে যায় আমাঁদের 
বাসের চালক। 

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বাসে স্টার্ট দেয়। শুনি সর্বাগ্রে একখানি 
সামরিক গাড়ি ছিল। তার চালক সাহস করে, গাঁড়ি নিয়ে জলে নেমেছে । 
পার হবে বলে ছুস্তর নদী। অনেকগুলি গাড়িকে পাঁশ কাটিয়ে আমাদের গাড়ি 
নদীর পারে উপনীত হয়। 

সম্মূথে দেখি এক ভীষণ গেরুয়া রউ-এর জলের শ্রোত, প্রনারিত হয়ে আছে 
এক মাঁইলেরও উপর । দক্ষিণের পাহাড়ের অঙ্গ বেয়ে প্রবাহিত হয় জলধারা, 
প্রবাহিত হয় উন্মত্ত বেগে, ভাসিয়ে নিয়ে আসে বড় বড় উপলখণ্ড। সেই 
বেগ এসে প্রতিহত হয় রাস্তার পাশের প্রস্তরখণ্ডে। ধারণ করে সহজ নাগের 
ফণার আকার। প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে ছোটে রাস্তার উপর দিয়ে, চার 
পাঁচ হাত উঠু হয়ে, বুকে নিয়ে উন্মত্ত তরঙ্গ । যাঁয় উদ্দাম গতিতে, অমিত 
বিক্রমে। পীচের রাস্তা সহ করতে পারে না৷ সেই গতির বেগ। ্থট্টি হয় 
এক বিরাট ভাঙ্গনের । সঙ্গে নিয়ে চলে শ্রোতস্বিনী প্রস্তরধণ্ড, রাস্তা, ভাসিয়ে 
নিয়ে যায় তার গতির সঙ্গে । দেখি নাই এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য এর আগে কখনও । 
বাসস্দ্ধ যাত্রীর আতঙ্কে বুক ভরে ওঠে, চোখ বুজে আসে, ভগবানের নাম 
স্মরণ করতে থাঁকে। ড্রাইভার বাস চালিয়ে দেয় সেই স্রোতের উপর দিয়ে। 
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ছবার কেঁপে ওঠে বাস। একবার হেলে পড়ে একদিকে অনেকখানি । মনে 
হয় বুঝি উন্টে যাবে বাস। আমি ছিলাম ড্রাইভারের পাশের আসনে । 
চোখ নিবদ্ধ ছিল ্টিয়ারিং-এ। দেখি একবার কেঁপে ওঠে ড্রাইভারের 
হাতও। শেষে সাহসে বুক ভরে নিয়ে বজ্তমুষ্ঠিতে স্টিয়ারিং ধরে এযাকসি- 
লারেটরে চাঁপ দেয়। লাফিয়ে উঠে বাস চলতে থাকে, পার হয়ে যায় 
মৃত্যুর ঘার। 

দেখি অপর পারেও সামরিক ট্রাক ও বাস সাবি সাঁরি ঈ্াড়িয়ে আছে। 
শোতের বেগ প্রশমিত হওয়ার অপেক্ষা করছে। তাদের বিস্মিত দৃষ্টির 
সামনে দ্রিয়ে আমাদের বাস অগ্রসর হয়। পাই সাক্ষাৎ আরও কয়েকটি 
শ্োতশ্ষিনীর আমাদের যাত্রা পথে, কিন্তু নয় তারা ভয়ঙ্কর । ক্রমে আমর! 
ধৈর্যের বাধন হারিয়ে ফেলি উৎস্থক আগ্রহে, অপেক্ষা করি কখন বাঁস জন্মুতে 
গিয়ে পৌছাবে। হবে যাত্রার অবসান। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে দিগন্তে। 
আমাদের বাসও জন্মুর ছাউনিতে এসে পৌছায়। সেখান থেকে একটি নদী 
পার হয়ে আমর] জন্মু শহরে উপনীত হই । একটি উচু পাহাড়ের সাহুদেশে 
এই শহরটি অবস্থিত। কয়েকটি উচু নীচ রাস্তা পার হয়ে এসে পৌছাই বাস 
স্টেশনে । এখানেও প্রতেদ কর! হয়েছে অকুলীন ও কুলীনে | বাস ষ্টেশন থেকে 
টাঙ্গ। করে ডাঁকবাংলোতে উপস্থিত হই। আশ্রয় নিই দোতলায় । 


২ 


জন্মু১ কাশ্মীর আর লাডাক এই নিয়ে গঠিত হয়েছে জম্মু-কাশ্মীর 
সরকার। প্রায় একশো! বছর আগে রাজপুত ভোগর] বংশীয় গোলাব সিং 
ছিলেন পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ নিং-এর একজন সেনানায়ক | যেমন তীর 
প্রথর বুদ্ধি তেমনই শোর্ধ। সন্তষ্ট হন মহারাজ তার শোর্ধে আর বুদ্ধিতে 
দান করেন তাকে জম্মু প্রদেশে । তিনি পরিণত হন সেনানায়ক থেকে রাজা 
গোলাব সিং-এ, হন জন্মুর রাজা । তিনি জয় করেন বালটিস্থান আর লাভাক, 
বাড়ে রাজ্যের সীমানা । রণজিৎ সিং দেহ রাখেন লাহোরে । গোলাঁৰ সিং 
সীমান্ত যুদ্ধে সাহায্য করেন ইংরাজকে। সাহায্য করেন অর্থ আর আশ্রয় 
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দিয়ে। পরাজিত হয় শিখেরা ইংরাজের কাছে। হয় এক সন্ধি অমৃত- 
শহরে প্রায় ছু'কোটি টাক দিয়ে গোলাব পিং পান জন্মুর কাছাকাছি 
সমস্ত পাহাড়ী অঞ্চল, সীমানা! তাঁর রবী নদীর পশ্চিম পাড় থেকে সিন্ধু নদীর 
পূর্ব পাড় পর্যস্ত বিস্তৃত। তার মধ্যে আছে কাশ্মীর আর গিলগিট। শেখ 
ইমামুদ্দিন তখন কাশ্মীরের শাসনকর্তা । তাঁকে পরান্ত করে রাজা গোলাব 
সিং অধিকাঁর করেন কাশ্মীর । বসেন কাশ্মীরের মিংহাসনে । হন এক বিস্তৃত 
রাঁজ্যের অধিকাঁরী। তার মৃত্যুর পর রাজা হুম পুত্র রণবীর সিং। রণবীর 
সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্োষ্ঠ পুত্র প্রতাপ সিং হুন কাশ্মীরের রাজা । 
তিনি যেমন নিরীহ তেমনই শাস্তিপ্রিয়। 

কাটান বেশীর ভাগ সময় ভগবানের নাম করে। কাটে পুজার ঘরে। তীর 
অক্ষমতার অন্ভুহাতে ইংরাজ বসায় কাশ্মীরে এক রেশিডেন্সি। গড়ে তোলে 
এক স্থ্রক্ষিত ঘাটিও গিলগিটে। স্থসজ্জিত করে তাকে গোরা সৈম্ত আর 
অপর্যাপ্ত গোলাবারদে। রক্ষা করে ভারতে ইংরাজের রাজত্ব আফগানিস্থান 
চীন আর রাশিয়ার আক্রমণ থেকে । স্থুরু হয় কাশ্মীরে এক ভীষণ চক্রাস্ত 
কাশ্মীরের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে। রাজার তাই অমর সিং আর রাজস্ব মন্ত্রী 
যোগ দেন সেই চক্রান্তে ইংরাজের পক্ষে । মহাঁরাঁজ। প্রতাপ সিং থাকেন বন্দী 
অবস্থায়। বন্দী থাকেন নিজের প্রাসাদে দীর্ঘ পনর বছর । রাজ্যশাসনের ভার 
পড়ে একটি মন্ত্রণাপরিষদের উপর। চালান তাকে রেশিডেণ্ট প্রৌোডেন 
যবনিকার অন্তরাল থেকে । শেষে রূপ নেয় সেই চক্রান্ত হিন্দু মুসলমান 
বিদ্বেষে। ক্রমে বুটিশ পার্লামেন্টের কানে আনে কাশ্মীরের খবর । মুক্ত হন 
রাজা, ফিরে পান কাশ্মীরের শাসনভার । ইতি মধ্যে মৃত্যু হয় অমর সিং-এর। 
প্রশমিত হয় হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষ। তারপর আরও বিশ বছর রাজত্ব 
করেন প্রতাপ সিং। প্রজার থাকে স্থখে আর শান্তিতে । মৃত্যুর আগে বসিয়ে 
যান অমর সিংএর পুত্র হরি সিংকে কাশ্মীরের সিংহাসনে । বিস্মিত হন 
মহারাণী। বিস্ময় বাড়ে কাশ্মীরবাসীর। 

রাজ হয়ে মহারাজ! হরি সিং মন দেন প্রজার ও রাজ্যের কল্যাণে। 
যৌগ দেন গোলটেবিল বৈঠকেও। বলেন ভারতীয়দেরই পাওয়া, উচিত 
ভারতের শাঁসনকর্তৃত্ব। রুষ্ট হয় ইংরাজ। মনস্থ করে কাশ্মীরে বিশৃঙ্খল স্থ্টি 
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করে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করবার । কাশ্শীরের প্রজাদের মধ্যে শতকরা 
আশি ভাগই মুসলমান । তার] লেখ! পড়া জানে না, খবর রাখে না কোন 
কিছুরই । হরি সিং-এর মন্ত্রী ইংরাঁজ ওয়েকফিল্ড-এর মারফতই ক্ষেপিয়ে 
তোলা হয় তাঁদের । স্থ্টি কর! হয় এক ধূমায়মান অসস্তোষের আগুন জন্মুতে 
আর কাশ্ীরে। তাতে ইন্ধন যোগায় বাইরের উদ খবরের কাগজগুপি আর 
মুঘলমান নেতারা । 

সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে জন্মৃতে, শ্রীনগরে, সোপুরে আর বারমুলাতে। 
ছড়ায় কাশ্মশীরেরি আকাশে বাঁতাসে। পুরোধা হন কাশ্মীরের মেখ আবদুল্লা, 
এক তরুণ শিক্ষিত মুসলমাঁন। আলীগড় থেকে সগ্ঘপ্রত্যাগত। জন্ম নেন 
কাশ্মীরের এক সাধারণ গৃহস্থের ঘরে। বাপ ঠরী করেন শাল। জন্মৃতে 
নেতৃত্ব করেন সর্দার ইব্রাহিম এক যুবক মুসলমান ব্যারিষ্টার । মান্ষ হয়েছেন 
পুঞ্চের এক হিন্দু জীয়গীরদারের নেহে ও অর্থে। মহারাজ হরি সিং-এরও 
রাঁজকার্ষে মন বসে না। দিন কাটান বিলাসে আর ব্যসনে। কাটে প্রমোদ- 
ভ্রমণে, লগ্ডনে আর প্যারিসে । খবরের কাগজের মারফতে তাঁর অপকীতির 
খবর এসে পৌছায় ভাঁরতবর্ষে। শোনে কাশী রবানীও। শুন্য রাজকোষ পূর্ণ 
করার জন্য প্রয়োজন হয় কর বুদ্ধি করার। শোষণ কর হয় প্রজাদের 

ইংরাজী ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জলে ওঠে কাশ্মীরের বুকে এক বীভৎস হিন্দু- 
বিদ্বেষের আগ্তন। সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় হিন্দুদের ঘর বাড়ি, 
লুট হয় দোকানপাট, খুন হয় কয়েকজন হিন্দু, জখম হয় অনেকে, নিখোজ 
হন ওয়েকফিল্ড সাহেব, কাশ্শীরের দেওয়ান । শেষে মহারাজের সৈন্তরা এসে 
থামায় দাঙ্গা, ফিরে আমে শান্তি শ্রীনগরে । আবহুল্লা আর তার সঙ্গীদের 
পাঠান হয় হরিপর্ততের কারাঁগারে। ওয়েকফিল্ড হয় কর্মচ্যুত, হয় আরও 
অনেক অপদার্থ ও অকর্মণ্য কর্মচারী । সফল হয় ন! ব্রিটিশের চক্রাস্ত। 

কয়েক বছর অতিক্রম করে। সেখ আবছুল্লা আসেন জওহরলাল নেহরুর 
সংস্পর্শে । বদলে যায় তার দৃষ্টিভঙ্গি। সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে তিনি 
গড়ে তোলেন এক নৃতন সমিতি । নাঁম রাখা হয় তার ন্যাশনাল কনফারেন্স। 
শিখ বুধ সিং হন তার সভাপতি, ব্রাহ্মণ প্রেমলাঁল বাঁজাঁজ তার কর্মকর্তা আর 
শেখ আবছুল্লা তার অধিনীয়ক। আরম্ত হয় কাশ্শীরে গণআন্দোলন। 


১৮০ মন্রিরময় ভারত 


মুদলিম নেতা সেখ আবছুল্লা পরিণত হুন গণনায়কে। সহশ্র সহম্ত্র অজ্ঞ ও 
অভুক্ত কাশ্মীরবাসী পায় আশা, বঞ্চিত আর লাঞ্চিত পায় অভয়, পায় 
ভবিষ্যতের ত্বপ্র। হন তিনি কাশ্মীরের ব্যান, সেরই কাশ্মীরী । 

ওয়েকফিন্ডের পর প্রধানমন্ত্রী হন কাশ্নীরের পণ্ডিত রামচন্দ্র কাক। 
নাই তার রাজনীতিতে দুরদৃষ্টি। বিরোধ হয় কাশ্মীরের মহারাজা .আর 
ভারতের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীতে। 

১৯৪৭ থুষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হয় ম্বাধীন, বিভক্ত হয় হিন্দুস্থান আর 
পাঁকিস্তানে। ইংরাজ আমলের দেশীয় রাজার! একে একে যোগ দেন ভারত 
অথব। পাকিস্তানের সঙ্গে। দেয় না কাশ্মীর । 

কাশ্ীরের নীমানা মিশেছে ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানের সঙ্গে । রাজা হিন্দু 
কিন্তু অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান। তর সয় না পাকিস্তানের কাদের । 
অপেক্ষা করতে পারেন ন। পাকিস্তানের স্যষ্টিকর্তা জনাব মহম্মদ আলী জিন্নাা। 
সজ্জিত কর! হয় বিভিন্ন অস্ত্রেশত্বে হাজার হাজার হানাদারকে, পাঠানো হয় 
তাদের কাশ্মীর আক্রমণ করতে । চারিদিক থেকে তার! ঝাঁপিয়ে পড়ে 
কাশ্মীরের বুকের উপর | দখল করে গ্রাম, একের পর এক। এগিয়ে আসে 
লরী করে ডোমেলের পথে শ্রীনগরের দিকে । দে দলে আছে হাজার খানেকের 
উপর পশ্চিম সীম্মান্তের উপজাতি, কয়েক শত পাঠান আর অসংখ্য মুলীম- 
লীগের ভলাটিয়ার। কাশ্মীরের সৈন্য সখ্য! অতি সামান্য । অর্ধেক মুসলমান, 
তারা যোগ দেয় হানাদারদের সঙ্গে । হানাদারের৷ উরি পর্যন্ত পৌছায়। 
দখল করে মহুবাঁর বিদ্যুৎ তৈয়ারীর কারখানা । এগিয়ে আমে শহরের 
প্রাস্তদেশে। মৃত্যুবরণ করেন কাশ্মীরের প্রধান সেনাপতি রাজেন্দ্র সিং 
হানাদারদের বাধ! দিতে গিয়ে । শ্রীনগরের অধিবাসীর! পালাতে থাকে শহর 
থেকে । পালায় দলে দলে মোটর লরীতে, টাঙ্গায়, গরুরগাড়ি করে আর 
পাঁয়ে হেটে । যদি পায় নিরাপদ আশ্রয়। 

অগত্যা মহারাজাকে শিতে হয় ভারতের সাহায্য, যোগ দিতে হয় ভারতের 
সঙ্গে। ভারত সরকার পাঠান নৈম্ত, প্রেরণ করেন অস্ত্র-শস্ও। বিতাড়িত 
হয় হানাঁদারেরা পত্তন থেকে, বারমুলা থেকে, উরি থেকে । বিতাড়িত 
হয় নৌশেরা, রাজৌরী আর পুঞ্চ থেকেও । রেখে যায় কাশ্মীরের বুকে এক 


কাঁরকোট ও উৎপল রাষ্ট্র ১৮১ 


নির্মম অত্যাচারের লীলা । যোগ হয় কাশ্মীরের ইতিহাসের পাতায় আরও 
একটি নৃশংস কাহিনী । 

ভারত সরকারের দয়ায় সেখ আবছুল্লা হন কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী । 
নির্বাসিত হন মহারাঁজ। হরি সিং তী'র চক্রান্তে । যুবরাজ করণসিং হন রিজেপ্ট 
বা রাজপ্রতিনিধি। স্থাপিত হয় কাশ্মীরে এক গণতন্ত্র । আবহুল্প। হন প্রধানমন্ত্রী 
সেই গণতন্ত্রের । 

ক্ষমতা পেয়ে আবছুল্লার স্বভাব যাঁয় ব্দলে। বেরিয়ে পড়ে শ্বরূপ। 
পাকিস্তানের সঙ্গে তলে তলে স্থুরু হয় এক বিরাট চক্রাস্ত। কিন্তু বিফল 
হয় তীর উদ্যম। পরিত্যাগ করতে হয় গদি। থাকতে হয় বন্দী অবস্থায় 
কুদের কারাগারে । বক্সী গোলাম মহম্মদ নিযুক্ত হন কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্ী। 

ক্রমে ফিরে আঁসে কাশ্মীরে স্বাভাবিক জীবন। মুখর হয় ভূম্বর্গ আবার 
আনন্দে আর উৎসবে । আসে যাত্রী দলে দলে, দেখে কৃতার্থ হয় তাঁর সৌন্দর্য । 

সকালে উঠে একটি ট্যাক্সি করে আমরা রঘুনাথজীর মন্দির দেখতে যাই। 
একটি বিশাল সিংহ-দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, এক বৃহৎ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে, 
একটি দীর্ঘ অলিন্দ দিয়ে আমরা উপনীত হই দ্বিতীয় প্রাকারে। প্রাকার 
অতিক্রম করে প্রবেশ করি মুল মন্দিরে, বেষ্টিত হয়ে আছে মন্দিরও একটি 
অলিন্দে। দেখে বিশ্মিত হই রঘুনাথজীর অপরূপ রূপ। দেখি অনবদ্য 
শিল্প-সম্ভীরে শোভিত হয়ে আছে মন্দিরের ভিতরের ছাদ আর দেওয়ালও । 
প্রাকারের বিপরীত দিকে, দেবতার দিকে মুখ করে দ্রাড়িয়ে আছেন যুক্ত করে 
এক বিশালকায় হন্গমানজি দেবতার বাহন। পুজা দিয়ে বেরিয়ে আসি 
প্রথম প্রাকারে । বেষ্টিত হয়ে আছেন রঘুনাথ অনংখ্য দেবতায়। বিরাজ 
করেন তারা প্রথম প্রাকারে এক একটি ক্ষুত্র মন্দিরে । দেখি একে একে 
সবগুলি মন্দির, প্রণাম জানাই দেবতাদের । বাইরের প্রাচীরের সংলগ্ন আছে 
একটি হন্থমানজির মন্দির আর কয়েকটি জন্মু কাশ্মীরের রাজাদের সমাধি । 
শুনি নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি রাজ। গোলাব সিং। আছে জন্মৃতে আরও 
অনেকগুলি ক্ষুত্র মন্দির। মন্দির দেখে আমর ডাকবাংলোতে ফিরে আমি। 


হ্ভীজ শ্লিল্ছেদ্ 
কাশ্মীর 


ক্ষীরভবানী মন্দির, শঙ্করাচণর্ষের মন্দির, অবস্তীশ্বরের মন্দির, 
অবস্তীম্বামীর মন্দির, মার্তও্ড মন্দির, কুস্তী মন্দির, 
শঙ্কর-গৌরীশ্বরের মন্দির, স্ুগন্ধেশার মন্দির, 
পাণ্ডেথানের মন্দির 


রঘুনাথজির মন্দির দেখে ফিরে এসে, সান আর আহার শেষ করে আমর 
শ্রীনগরে যাওয়ার বাসে উঠে বসি । আমাদের বাস বেল! ছু*টোয় ছাড়ে । তখন 
ঘন মেঘে আচ্ছাদিত হয়েছে দিগন্ত । স্থুরু হয়েছে বুটিও। 

জন্মুর রাজপ্রাসাদ ও সরকারী দপ্তর অতিক্রম করে আমর। শহরের বাইরে 
উপনীত হই। বাঁস জন্মুকাশ্মীরের রাস্তায় মোড় নেয়। স্থরু হয় পাহাড়ের 
কোল ঘেসে আক বাঁকা পথ। মোড় নিতে হয় বাসকে প্রতি সেকেণ্ডে। 
ডান পাশে নীচে যেখা যাঁয় সবুজের মেলা । অতিক্রম করি মাইল আট দশ 
এই রকম রাস্তা, অনেকটা সমান পথ পাই । কাছের পাহাড় সরে দূরে গিয়ে 
দাড়ায়। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। এই রকম রাস্তায় আরও দশ বারে! মাইল 
গিয়ে উদমপুরে পৌছাই । জম্মু সরকারের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এই উদমপুর। 
পাহাড়ের উপর দেখা যাঁয় শহর। দাড়িয়ে আছে জন্মুর রাঁজবাটা, আছে 
কয়েকটি দেবাঁলয়ও। বাঁস থেকে দেখা যায় মন্দিরের চুড়া। আমাদের সঙ্গী 
উদ্মপুরের গল্প বলেন। দেখা যায় বা দিকে গাছের নীচে সারি সারি তাবু। 
সামরিক লোকের! বাস করেন এই সব তাবুতে। এইটিই নাকি এখানকার 
একটি ছাউনি, বৃহত্তম ছাউনির অন্যতম । বাস থামে। আমরা সকলেই 
নেমে পড়ি। কিছুক্ষণ পায়চারী করে পাঁয়ের আড়ষ্টতা কমিয়ে নেই । ড্রাইভার 
জলে ভরতি করে নেয় ইঞ্জিন। জনপনর মুনলমা'ন যাত্রীও ছিলেন সেই বাসে। 
তার রাস্তার উপরই হাটুগেড়ে নমাজ পড়তে বসে যাঁন। ড্রাইভারের জল 
ভরা শেষ হয়, সবাই একে একে বাসে ওঠেন। ড্রাইভার হর্ণ দিতে থাকে। 
ওঠেন না দু'জন যাত্রী। শেষ হয় না তাদের নমাজ পড়।। ড্রাইভার বলে, 
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তাঁরা সকলেই আঁসছেন মক্ক। থেকে, হজ. করে। তাই কারও সাহস নাই 
তাদের ভাকবাঁর, নাই সাহস ফেলে চলে যাঁওয়ারও। অপেক্ষা করতে হয় 
যতক্ষণ ন1 তার! বাঁসে ওঠেন । বান ছাড়তে বিলম্ব হয়। 

উদমপুরের পর থেকেই আরম্ভ হয় উচু পাঁহাড়ের শ্রেণী, তার গ! ঘেষে 
রাস্তা বঙ্কিম গতিতে যায়। অপর দিকে গভীর খাদ। খাদের ওপারেও উচু 
পাহাড়ের শ্রেণী দিগন্তে বিস্তৃত হয়েছে। এক ভীতিপূর্ণ অথচ স্থন্দর পরিবেশ । 
উঠি পাহাড়ের শীর্ষদেশে আবার নেয়ে যাই নীচুতে। এমনই করে অতিক্রম 
করি অনেকগুলি পাহাঁড়। পথের পাশের মাইল পোষ্ট দেয় দূরত্বের পরিচয়, 
জানায় স্থানের উচ্চতাও। আবার বৃষ্টি স্থুরু হয়। রাস্তাঁও ক্রমেই হয়ে ওঠে 
অনতিক্রমণীয়। কমে আসে বাঁকের ব্যবধানের দূরত্ব, হ্রাস পায় রান্তার আর 
খাদের ব্যবধানও। গভীরতর হতে থাকে খাদের গহ্বর । আতঙ্কে কণ্টকিত 
হয়ে ওঠে সমস্ত শরীর, মোড় নেয় যখন বাস। আশঙ্কা হয় বাসহ্দ্ধ যাত্রীর 
হবে বুঝি গহ্বর-সমীধি। তার উপর বৃষ্টিতে ধস নেমেছে পাহাড়ের অঙ্গে । 
ভয় হয় কখন পাহাড় থেকে খসে পড়বে একাধিক বড় পাথরের খণ্ড। বাস 
গুঁড়িয়ে যাবে তার তলায়। পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হবে সকলের । মাঁঝে মাঝে সত্যিই 
রুদ্ধ হয় বাসের গতি । দেখা যায় বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড পাহাড়ের উপর থেকে নেমে 
এসে নিশ্চিন্ত মনে পথ জুড়ে বসে আসে । যেতে দেবে ন৷ কাশ্শীরে। অপেক্ষা 
করতে হয় বাঁসকে যতক্ষণ না সামরিক লোকেরা এসে সেই প্রস্তর খণ্ড সরিয়ে 
দিয়ে বাস চশার মত রাস্ত। করে দেয়। দেখি সহশ্র সহত্র সামরিক লোক রাস্তা 
পরিফারের কাজে নিযুক্ত। নইলে সম্ভব হত না৷ বাসের শ্রনগরে যাওয়া । 
অচল হত শ্রীনগরে যাতায়াত, পৌছাত না যাত্রী আর খাছ্। শ্রীনগরবাসীদের 
সীমাহীন দুরবস্থায় পড়তে হত। কোথাও দেখা! যায় বৃষ্টির জলধারা ছুটে 
আমে গর্জন করতে করতে । আসে পাহাড়ের অঙ্গ বেয়ে। স্থি হয় রাস্তার 
বুকে এক বেগব্তী শ্রোতশ্বিনী। স্যরি হয় রাস্তার বুকে দূরতিক্রমণীয় 
ভাঙ্গনও। একটু অসাঁবধান হলেই গড়িয়ে যাবে বাঁস, পড়বে গিয়ে সহমত 
ফিট গভীর খাঁদে। চিহ্ন থাকবে না বাসের। যাত্রীরা গুঁড়িয়ে যাবে তার 
নীচে । পৌছাবে না সে খবর বাহিরের জগতে । সেখানেও দেখি সামরিক 
কর্মচারী রাস্তা মেরামতের কাজে নিযুক্ত। তাই সম্ভব হয় বাসের চল৷। 
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আতঙ্কের ছায়া ফুটে ওটে সকলেরই মুখের ওপর । ওঠে না শুধু আমার 
পাশের সন্ত্রস্ত মুসলমান সহ্যাত্রীটির আর তার স্ত্ীর। দেখি কখন তিনি 
সরিয়ে ফেলেছেন বোঁরখা তাঁর মুখের উপর থেকে। অস্তরাল থেকে মুক্ত 
হয়ে এসেছে একখানি সুন্দর কচি মুখ। তীর! দু'জনেই আমাকে সাহস দেন। 
বলেন, ড্রাইভার খুব হ'শিয়ার। ভয় নাই কোন আকম্মিক বিপদের । তার! 
বুবার এই রাস্তায় যাতায়াত করেছেন, তাদের পড়তে হয় নাই কখনও 
কোনও বিপদে । উন্টায় নাই বাস, পড়ে নাই খাদে। তাঁর! নিরাপদে শ্রীনগরে 
পৌছে গিয়েছেন। জ্রক্ষেপ নাই আমার স্ত্রীরও। জানাল! দিয়ে তাকিয়ে 
আছেন বাইরের পানে, উপভোগ করছেন প্রকৃতির শোভা । তিনিও ভরসা 
দেন, আশ্বাস দেন নিরাপদে পৌছাবার। পাই ভরসা, কিন্ত দূর হয় না 
ভীতি, লাঘব হয় ন! ছুশ্চিন্তার। কেবলই মনে হতে থাকে উচিত ছিল বাসে 
না আসা, হাওয়াই জাহাজের আসনের জন্য জন্মৃতি অপেক্ষা কর । শোন! 
উচিত ছিল আমার জন্মুর সামরিক বাঁঙীলী সহ্যাত্রীর উপদেশ। তার 
কাছেই প্রথমে রাস্তার বিপদের কথ! শুনি। নামবার সময়ও তিনি সাবধান 
করে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বাসে যাঁওয়৷ হবে না যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু 
নাই এখন অন্য কোনও উপায়। ধরতেই হবে ধৈর্য । তাই গল্প সুর করে 
দেই সেই মুসলমান সহযাত্রীর সঙ্গে। যদিই কাটে সময় অন্যমনক্কতাঁর মধ্যে । 
দেরী হয় না গল্প জমতে, যখন শুনেন আমরাও কাটিয়েছি দীর্ঘ দু'বছর 
বোম্বাইতে। কাটিয়েছি তার পরেও আরও কিছুদ্দিন। গল্প হয় বোম্বাই 
এর, গল্প হয় কাশ্শীর-এর। শুনি কি কি আছে দর্শনীয় কাশ্মীরে । শুনি 
হানাদারদের অত্যাচারের কথা । শুনি আবছুল্লার কীতির কাহিনী, শেষে কি 
করে হয় তার পরিবর্তন, হয় পতন। শ্তুনি আরও অনেক কিছু । ক্রমে 
তার স্ত্রী ও আমার স্ত্রীও যৌগ দেন আমাদের সঙ্গে । জান! যায় না কোথা 
দিয়ে কেটে যায় সময়। হঠাৎ রুদ্ধ হয় বাসের গতি। শুনি কুদে এসে 
পড়েছি। এই খানেই বন্দী অবস্থায় আছেন শেখ আবদুল্লা, কাশ্মীরের ব্যান্ত্। 

দেখি অনেকগুলি বান দাড়িয়ে আছে । কতক এসেছে শ্রীনগর থেকে। 
এসেছে কয়েকখানি জন্মু থেকেও। তারা ছিল আমাদের অগ্রগামী । দেখি 
বাস থেকে যাত্রীরা নামছে । আমরাও বাস থেকে নামি। জানতেই পারি 
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নাই কখন বৃষ্টি থেমেছে, আকাঁশ হয়েছে নির্মেঘ, মেঘের আশ্রয় নিয়েছে 
পাহাড়ের কোলে । বেলা শেষের লাল আভা পড়েছে দূরের পাহাড়ের চূড়ায়, 
ছেয়ে ফেলেছে চূড়া, ছড়িয়ে পড়েছে দিগস্তে। সামনে, পাঁশে, যতদূর দৃষ্টি 
চলে, সারি সারি দাড়িয়ে আছে দেওদীরের গাছ, দাড়িয়ে আছে পাইনও, 
শোভা করে আছে পাহাড়ের অঙ্গ আর শীর্দেশ। স্যষ্টি করেছে এক অতি 
 রমণীয় পরিবেশ । দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। প্রায় ছণ্টা বাজে। পাহাড়ের বুকে 
সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও নামেনি, দৃশ্যমান রাস্তা । যাত্রীদের মধ্যে জল্পনা 
স্থুরু হয়। একদলের ইচ্ছ। কুদেই রাত্রিবাম করা। অন্যদল বেখড, পর্যস্ত 
এগিয়ে যেতে চায়। নাই কোনও নিশ্চয়তা বর্ষণের সময়ের, তাই যতদুর 
এগিয়ে থাকা যায়। বেখড, ডাকবাঁংলে! এখান থেকে বার মাইল দূরে 
পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত । আমর! একটু দূরে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছি 
পাহাড়ের শোভা, হজযাত্রীরা নিযুক্ত নমাজ পড়ায়, হঠাৎ একটি মিহি গলার 
আহ্বানে চমকে ফিরে দেখি আমার সেই মুসলমান সহ্যাত্রিনী দাড়িয়ে 
আছেন একেবারে পেছনে । বলেন, “আপনাদের কি অভিপ্রীয়। আপনারাও 
কি এখানেই রাত্রিবানদ করতে চাঁন?” বাসনা জাগে মনে এগিয়ে যেতে, 
দেখতে প্ররুতির অপরূপ সাঁজ। বলি “নিশ্চয়ই এগিয়ে যেতে চাই ।” শোন। 
মাত্র তিনি হাঁসিমুখে প্রস্থান করেন, দাড়ান গিয়ে স্বামীর পাশে । তারাও 
চাঁন এগিয়ে যেতে । স্বপক্ষে মতের সংখ্যা বাঁড়াতে এসেছিলেন । শেষ পর্যস্ত 
এগিয়ে যাঁওয়াই স্থির হয়। আমরা বাসে উঠে পড়ি। ওঠেন হজযাত্রীরাঁও। 
জন্মুর যাত্রীদের থাঁকতে হয় কুদে। নাঁই সত্তর মাইলের আগে আর কোন 
ডাকবাংলো, নাই রাত্রিবাসের স্থান। 

ছু'পাঁশের পাইনের বনের ভিতর দিয়ে বাঁস চলে বঙ্কিম গতিতে । উঠতে 
থাকে পাহাড়ের শীর্দেশে। ধীরে ধীরে তপনদেব অন্তমিত হতে থাঁকেন 
পশ্চিমের পাহাড়ের অন্তরালে । অন্তরবির লাঁলরশ্মি ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের 
শীর্দেশে, পাইনের মাথায়, পাহাড়ের বুকে । রাঙিয়ে তোলে দিগস্ত। নিস্তব্ধ 
পাইন কুঞ্জ, নীরব পাহাড়ের অঙ্গ, মুগ্ধ বিস্ময়ে মুক হয় হৃদয়ের তন্ত্রী। স্তব্ধ 
হয়ে দেখি প্রকৃতির অপরূপ শোভা । জানা যায় না কখন বাস এসে পৌছায় 
পর্বতশিথরে, প্রায় ন'হাজার ফিট উচুতে। আবার বাস নামতে থাকে। 
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অতিক্রম করে অনেকগুলি পাইনের কুঞ্ধ। প্রায় হাজার খানেক ফিট নেমে, 
বেখড. ডাকবাংলোর সামনে এসে থামে। রান্তা থেকে কয়েক গজ উপরে, 
একটি উচু পাহাড়ের নাহছদেশে, একেবারে পাহাড় থেসে দাড়িয়ে আছে ডাঁক- 
বাংলোটি। নিভৃতে লুকিয়ে বসে আছে একটি পাইন কুঞ্জের ভিতরে | সামনে, 
পিছনে, পাশে, পাহাড়ের অঙ্গে আর শীর্ষদেশে শোভ1 করে আছে পাইনের 
কুঞ্জ, আছে ধাঁপে ধাপে, আছে থাকে থাকে, স্ষ্টি করে আছে এক স্বগীয় 
পরিবেশ। 

অবাঁক হয়ে দেখতে থাকি সেই শোভ1। এমন সময় আমার কাশ্মীরের 
সঙ্গী এসে বলেন, “শীগগির গিয়ে একটি ঘর দখল করে বস্থন, নইলে পাওয়া 
যাবে না ঘর। আমি ধ্যান 'সংকে নিয়ে জিনিলপত্র নামিয়ে আনতে যাচ্ছি ।” 
দেখি সবাই ঘর দখল করবার জন্য ছুটেছেন। ছুটেছেন কাশ্মীরী দম্পতিও। 
প্রাঙ্গণ অতিক্রম করতেই দেখি ছুট বাংলো রয়েছে পাশাপাশি । একটি 
মাঝারি আকৃতির, দ্বিতীয়টি ক্ষুদ্রতর। যাই প্রথমটিতে, আছে সেখানে 
চারটি স্থইট। প্রতি ঘরেই রাখা আছে কিছু নাকিছু দিনিস। কোথাও 
নেয়ারের খাঁটিয়ার উপর শোভ। পাচ্ছে একটি হ্বাঁগুব্যাগ, কোথাও এক 
এ্যাটাচি শোভা করে আছে চেয়ার, কোথাও মেঝে আলো করে আছে 
একাট ছোট শয্যাধার ব। হোল্ডল। কিন্তু সন্ধান পাই না কোন লোকের । 
ছটে যাই দ্বিতীয়টিতে। সেখানে আছে মোটে দুইটি সুইট তখনও খালি। 
তারই একটি দখল করি সঙ্গে কোন জিনিদ না থাকায় স্ত্রীকে দখলের 
প্রতীক রেখে বারান্দীয় বেরিয়ে এসে ব্যাপারটি ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে 
চেষ্টা করি। দেখি ইতিমধ্যেই আমাদের পাশের সুইটটিও অধিকৃত হয়েছে। 
অধিকার করেছেন একটি পাঞ্ধাবী দম্পতি । দেখি তখনও হ্যাগুব্যাগ নিয়ে 
ছোটাছুটির অন্ত নেই, শেষ নেই তাদের আসা-যাঁওয়ার। আমাদের বারান্দায় 
দেখতে পেয়ে চৌকিদার এগিয়ে আসে। তার মুখেই শুনি, আছে মোটে 
ছয়টি ঘর এই দুইটি বাংলোতে, আছে আরও ছু"টি ছোট ঘর উপরে রান্নাঘরের 
সংলগ্ন। যাত্রীরা অনেক বেশী সংখ্যায় আসে। তাই যে আগে প্রবেশ 
করতে পারবে সেই পাবে ঘরের অধিকার, পাবে রাত্রির প্রতৃত্ব। যাঁত্রীদেরই 
কুলীর সাহায্যে নামিয়ে আনতে হয় বাসের মাথায় রাখ! জিনিসপত্র, বলে 
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দিতে হয় কোন ঘরে রাখা হবে সেগুলি, তাই ঘর অধিকারের প্রতীক হয়ে 
থাকে তাদের নিজের হাতে রাখা জিনিসগুলি। জানিয়ে দেয় নিষেধের 
বার্তা। এখানে ঘর না মিললে যেতে হয় অনেক নীচুতে। সেখানে একটি 
বাজার আছে, বাজারে ভাড়ার জন্য খানকতক ঘর আছে। আছে প্রতিটি 
ঘরে চার থেকে ছয়খানি করে নেয়ারের খাটিয়া। আট আন দর্শনী দিয়ে 
অধিকার করতে হয় তাদের একখানি । কাটাতে হয় রাত্রি সেই খাটিগরায় শুয়ে। 
সঙ্গে থাকে অন্ত যাত্রীও। নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না ছারপোকার হাত থেকেও। 
শুনি সেখানে স্থানের অভাব হয় না, কিন্তু স্ববিধা নাই বাসের, নাই স্বাচ্ছন্দ্য ও । 

তার উপর সহজ নয় অন্ধকারে পাহাড়ের রান্তা দিয়ে নীচে নামা, পৌছান 
বাজারে । মনে মনে প্রণাম জানাই স্ষ্টিকর্তীকে। ধার অসীম করুণায় সম্ভব 
হয়েছে ভাকবাঁংলোতে ঘর পাওয়া । নইলে পড়তে হোত চূড়ান্ত অন্থবিধায়। 
কল্পনাতেও শিউরে ওঠে অঙ্গ । ততক্ষণে আমার কাশ্মীরের সঙ্গীটিও অন্ত সব 
জিনিসপত্র নিয়ে পৌছে গিয়েছেন। দেখি বদল হয়েছে একটি হোল্ডল। 
ভাবছি কেমন করে পাওয়া যাবে নিজের হোন্ডলটি । এমন সময় কুলির সঙ্গে 
তাঁর সত্যিকারের মালিক এসে হাজির । ধ্যান সিং তার সঙ্গে গিয়ে বদলে 
নিয়ে আমে আমাদের হোন্ডলটি। আঁসেন ফিরে একে একে অন্য সব ঘরের 
অধিকারী কুলির মাথায় জিনিসপত্র বোঝাই করে। আমরা যখন উপভোগ 
করছি স্বীয় পরিবেশ, মুগ্ধ হয়ে দেখছি প্রকৃতির শোভা, সেই ফাকে তার৷ 
প্রবেশ করছেন এইসব ঘরে। রেখে গিয়েছেন প্রথম প্রবেশের প্রতীক, 
প্রতীক ঘরের প্রতৃত্বেরও । 

চৌকিদারকে গরম জল আর চা আনতে বলে আমরা বারন্দায় এসে বসি। 
সেখানে ম্যাটিং-এর ওপর সাজান আছে সারি সারি গর্দি মোড়া চেয়ার । 
আমার সঙ্গী যান নীচে । ফান তাঁর আর ধ্যান সিংএর রাত্রি বাসের ব্যবস্থা! 
করতে । ভরসা দিয়ে যান আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবার । চৌকিদারের 
আনা গরম জলে স্নান করে আমরা! তৈরী হয়ে নেই। ড্রাইভার এসে জানিয়ে 
যায় কাল ভোর সাড়ে পাচটায় বাস ছাড়বে । তার আগেই সবাইকে জিনিস- 
পত্র নিয়ে বাদে উঠতে হবে । নইলে দেরী হবে শ্রীনগরে পৌছাতে। 

চ1 পান করে সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে উপরের বাজার দেখতে রওনা হই, যদি 
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কোন ভাল খাবার পাই। রাস্তায় নেমে দেখি আরও তিনখানি বাস দাড়িয়ে 
আছে পি'ড়ির সামনে । নিয়ে এসেছে ধাত্রী শ্রীনগর আর জন্মু থেকে। তাদের 
পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাই । দেখি রাস্তার ছৃ'পাঁশে সারি সারি দোকান, 
বিস্তৃত হয়ে আছে মাইল খানেক পরিধি নিয়ে। সব রকমের দোকান আছে। 
কাপড়ের দোকান, জুতোর দোঁকাঁন, আছে একটি ছোট মোটর গ্যারেজও, 
সেখানে মেরামতের কাজ হয়। খাবারের দোকানের সংখ্যাই সব চাইতে 
বেশী। সেখানে তৈরী হচ্ছে তন্দুরের কুটি, খাটি ঘিয়ের মোট] মোটা পরট! 
আর মাংস। যাত্রীরা দোঁকাঁনের সামনে রাখ। বেঞ্চির উপর বসে রুটি পরট৷ 
আর গরম মাংস খাচ্ছেন। জলম্ত উন্ননের উপর চাপাঁনো। কড়া থেকে তুলে 
দিচ্ছে। এদের মধ্যে দেখি একদল বাঙ্গালী যাত্রীও, স্থান সংগ্রহ করেছেন নীচের 
বাজারে ৷ খুঁজতে খুঁজতে পাওয়। যায় একটি হালুইকরের দোকান । বাজারের 
একেবারে শেষপ্রান্তে। সেখানে তরী করিয়ে নেই কিছু গরম পিঙীড়।। 
এই দোঁকানটি ছাড়া প্রায় সব দোকানের, মাঁলিকই শিখ। বসে আছেন 
বিরাট বপু ও ততোধিক বিপুল দাঁড়ি গৌঁফ আর চুলের সমষ্টি নিয়ে দৌকান 
আলে। করে। দোকানদার বলে, তার! পাঞ্জাব থেকে ব্যবসা করতে এসেছে, 
নিয়ে যাচ্ছে টাকা । সহা হয় না কাশ্মশীরবাপীর এইসব পরিশ্রম আর 
অস্থবিধা। তাঁই তাদের অর্থে স্ফীত হয় বিদেশীর পকেট । দিনের আলোয় 
যাত্রীবাহী বাঁন যাঁতায়াত করে, রাত্রিতে লরী আর ট্রাক, বয়ে নিয়ে যাঁয় অন্য 
দ্রবা। বিরাম নেই এই যাতায়াতের । যাচ্ছে প্রায় প্রতি মিনিটেই । তাই 
অভাব হয় না খদ্দেরের, বন্ধ হয় না! কেন! বেচা, চলে রাত্রি দিন। তাস্ছাড়। 
খরিদ্দার আমে কিছু নীচের গ্রাম থেকে । আসে পাহাড়ের উপরকার গ্রাম 
থেকেও । ব্যবসা চলে বেশ ভাল ভাবেই । ছু্পয়মা উপার্জন হয়। প্রবেশ 
নিষেধ দালদার, জন্মুকাশ্মীর এলাকায়, নিষিদ্ধ এখানে ভেজাল দেওয়া ঘিও, 
তাই খাঁটি ঘিয়ের সিডাড়। নিমকি কিনে নিয়ে ডাকবাঁংলোতে ফিরে আসি। 
ইতিমধ্যে ইকৃমিক কুকারে খাবার প্রস্তত হয়েছে । খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ি 
বিছানায়। উঠতে হবে ভোঁর চারটায় । মাঝ রাত্রিতে একবার বাইরে গিয়ে 
দেখি সার! বারান্দা জুড়ে যাত্রীরা শুয়ে আছেন। আছেন তাদের মধ্যে 
কয়েকজন মহিলাও। স্থান নাই তিল ধারণের । | 
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শেষ রাত্রিতে উঠে প্রাতঃক্ৃত্য সমাপন করি। তারপর চৌকিদারের 
দেওয়। গরম জলে স্নান করে নেই। নেন আমার স্ত্রীও। প্রতি ঘরের সঙ্গে 
আছে একটি ক্ষুদ্র ড্রেসিং রুম, ক্ষুদ্রতর ন্নীনের জায়গ। আর ক্ষুদ্রতম 
ফ্লানড ল্যাটিন । তারপর বিছানা-পত্র বেঁধে বাইরের বারান্দায় এসে বগি। 
হাঁজির হন কাশ্মীরী সঙ্গীও, লেগে যাঁন কুলির আর ধ্যান সিং-এর সাহায্যে 
বাসের মাথায় জিনিলপত্র তুলতে । আমর! চায়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। 
এমন সময় পাশের বাঁংলে। থেকে বেরিয়ে আসেন আমাদের বাসের প্রতিবেশী, 
সেই মুলমাঁন দম্পতি । অভ্যর্থনা করেন হানি মুখে । বলেন, কাল তাদের 
সঙ্গে আন! খাবার নষ্ট হয়ে যায়, অবশিষ্ট থাকে না চৌকিদারের তৈরী 
খাবারও, হয়ে যাঁয় নিংশেষ। তাদের নীচের বাজারে খাবার সংগ্রহ 
করতে যেতে হয়। রাত্রি গভীর হয় সেখান থেকে ফিরতে । তাই রাত্রিতে 
আমাদের খবর নিতে সক্ষম হন নাই। সেজন্য তাঁরা খুবই ছুঃখিত। তাদের 
এই অপরাধ আমরা যেন মার্জনা করি। চৌকিদার চা, টোষ্ট আর মাম্লেট 
নিয়ে আসে। সেগুলি তিনজনে ভাগ করে খাই। আমার স্ত্রী এসব রসে 
বঞ্চিত। প্রতিবেশী আর এক প্রস্থ চা আনান, সেগুলিও তিনজনের মধ্যে 
ভাগ হয়। ইতিমধ্যে ড্রাইভার এসে বার ছুই তাগিদ দিয়ে যায়। ঘরের 
দর্শনী চার টাকা আর চ1 ও খাবারের দাম মিটিয়ে দিয়ে গল্প করতে করতে 
ধীরে স্স্থে বাসে উঠি। অল্পক্ষণ পরেই বাঁস ছাড়ে । 

বাঁস কয়েক হাজার ফিট নামে, যায় বঙ্কিম গতিতে । ভোরের শীতল 
বাতাস জুড়িয়ে দেয় দেহ আর মন। পাহাড়ের শোভা দেখতে দেখতে 
যাই। মাঝে মাঁঝে বাসের গতি প্রশমিত হয় দাড়িয়ে যায় এক পাশে । 
যেতে দিতে হয় সামরিক গাঁড়িকে। তারা যায় এক যোগে, চলে মন্থর 
গতিতে, রাখে প্রতিটি গাড়ির সঙ্গে দূরত্বের সমতা । এক একটি “কনভয়ে” 
প্রায় একশ'খানি গাড়ি থাকে । যেতে বিলম্ব হয়। অস্থির হয়ে ওঠে বাসস্থদ্ধ 
যাত্রী । 

আবাঁর চড়াই স্থুরু হয়। বদলাতে থাকে রাস্তার রপও। হতে থাকে 
ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্করতর। হয় ভয়ঙ্করতম। হয় দুর্গমতম। হ্রাস হতে 
থাকে ঝাকের ব্যব্ধান। পাশের গহ্বর হয় গভীরতর। আরম হয় বৃিও । 
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প্রতি মুহূর্তেই বাসের খাদে পড়বার আশঙ্কা থাকে। আতঙ্কের শিহরণ খেলে 
যাঁয় সকলেরই অঙ্গে, তার আভাস মুখের উপর প্রস্ফুটিত হয়। শেষে রুদ্ধ হয় 
বাসের গতি। দেখি দাড়িয়ে আছে আর একখানি বাস। যাত্রীরা নেমে 
পড়েছে বাস থেকে । আমরাও নেমে পড়ি। এগিয়ে গিয়ে দেখি প্রায় হাজার 
খানেক ফিট নীচে একখানি বাস মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। লুকিয়ে আছে মুখ 
পাহাড়ের অঙ্কে । জানতে দিতে চায় না৷ অক্ষমতার লজ্জা । শুনি, এ বাসটি 
আমাদের অগ্রগামী ছিল, নিয়ে চলেছিল শ্রীনগর থেকে আট দশ জন সামরিক 
যাণী। বাকের মাথায় মোড় নিতে গিয়ে বাসের একখানি চাঁক। হড়কায়, 
গড়িয়ে যায় বাস, পাহাড়ের একেবারে নীচে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সমাধিস্থ 
হয় বাসের তলায় সবগুলি যাত্রী। রক্ষা পাঁয় শুধু চালক, কোন রকমে বাস 
থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে। কয়েকজন গ্রামবাপী তাকে দেখতে পেয়ে 
শুশ্ষা করে। সে প্রাণ ফিরে পায় তাদের দয়াতে। তাদেরই একজন এই 
খবর নিয়ে এসেছে । খবর শুনে সমস্ত যাত্রীর আতঙ্কে ভরে যাঁয় বুক। 
চালকেরাও কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকে । প্রায় আধ 
ঘণ্টা কাটে । তারপর সকলে মিলে বাঁদে উঠে বসি। বাপ শ্রীনগরের পথে 
চলতে থাকে । প্রতি মুহূর্তেই বিপদের আশঙ্কা করি। করেন বাঁসন্ৃদ্ধ যাত্রীই। 
আরও ঘণ্টাখানেক চলবাঁর পর কমে আসে রাস্তার ভীষণতা। দেখ! যাঁয় 
দক্ষিণে দুরের পাহাড়ের অঙ্গে একটি রূপালী রেখা । আমার মুসলমান বন্ধুটি 
বলেন, “এ রেখাই নাকি চন্দ্রভাগা, পঞ্চ আবের অন্যতম]। জন্ম নিয়েছেন 
আরও দূরের এক পাহাঁড়ের গর্ভে । ছুটে আসছেন পাহাড়ের অঙ্গ বেয়ে।” 
জন্ম নিয়েছেন আরও তিনটি পবিত্র নদী ইরাঁবতী, বিতন্তা আর বিপাঁশ। এই 
কাশ্শীরেই। ধন্য করেছেন কাশ্ীরকে। জন্মান নাই শুধু শতত্র। বাস 
অতিক্রম করতে থাকে পাহাড়ের পর পাহাড়, স্পষ্টতর হত থাকে সেই রেখা । 
হতে থাকে নিকটতরও। ক্রমে বাড়তে থাকে তাঁর কলেবর, পরিণত হয় 
এক ক্ষুত্র আ্োতশ্ষিণীতে। নিকটতম হতে থাকে ত্ত্রোতশ্বিনী। শেষে 
একেবারে রাস্তার পাশে এসে উপস্থিত হয়। বাড়তে থাকে স্কীতি, স্পষ্টতর 
হতে থাকে অন্তরের ধ্বনিও। পরিণত হয় এক বেগবতী নদীতে । ছুটে 
যায় পাহাড়ের বেষ্টনী অতিক্রম করতে । শোনা যায় প্রথমে মৃদু গুপ্ধন, ক্রমে 
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গর্জনে পরিবতিত হয় সেই গুঞ্ন। আমরা নদীর কিনারা দিয়ে প্রায় কুড়ি 
মাইল পথ অতিক্রম করি। দেখে কৃতার্থ হই তার ক্রমবিবর্তন, মুগ্ধ হই তার 
সৌন্দর্যের বিকাশ দেখে । ভূলে যাই রাস্তার বিপদের আশঙ্কা, বিস্মৃত হই 
যাত্রার কষ্টও। বাস একটি সেতুর পারে এসে থামে। বন্ধু বলেন “এইটিই 
রামবানের সেতু, এইখানেই চন্দ্রভাগা অতিক্রম করেছে পাহাড়ের ঝেষ্টনী ৷” 
শোন! যায় একটি ভীষণ গর্জন । বাস থেকে নেমে সেতুর বুকের উপর গিয়ে 
দাড়াই। দেখি, গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে চন্দ্রভাগ৷ ৷ ছুটেছে উন্মত্ত 
বেগে। ঝাপিয়ে পড়ছে পাহাড়ের বুকের উপর লক্ষ শত ফণ| বিস্তার করে। 
ঝশপিয়ে পড়ছে রুদ্ধ আক্রোশে, অমিত বিক্রমে। পড়ছে পাহাড়ের ঝেষ্টনী 
ভাঙ্গবার জন্য । আবদ্ধ থাকবে না আর মাতৃ-জঠরে, থাকবে না কারাগৃহে। 
ভাঙ্গতেই হবে কারাপ্রাচীর। লাভ করতে হবে মুক্তি। রূপ নিতে হবে 
ষড়েশ্বর্ধময়ী অব্রপূর্ণার, করতে হবে কাশ্ীরকে শস্তশ্তামল। সহ করতে পারে 
ন। সে উদ্দাম বেগ হিমাঁলয়। গুঁড়িয়ে যাঁয় পাহাড়ের অঙ্গ আোতের বেগে । 
দিতে হয় যাওয়ার পথ, দিতে হয় মুক্তি। মুক্তিলাভ করে মৃছু গ্ুপ্নে এগিয়ে 
যায় চন্দ্রভাগ!, হ'সির লহর তুলে যায়। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি কিছুক্ষণ চন্দ্রভাগার 
এই অপরূপ রূপ । দেখি স্তব্ধ হয়ে। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে নদীর অপর পারের 
পাহাড়ের শীর্বদেশে। প্রভাতের হৃর্য-কিরণে উদ্ভাসিত হয়েছে পাহাড়ের চূড়া । 
যেন হাসছে হিমালয়। বলছে “কি দেখছে! অমন করে। আমি স্বেচ্ছায় 
বরণ করেছি এ পরাজয়। বরণ করেছি আমারই এক আত্মজার কাছে । বরণ 
করেছি তোমাদের কল্যাণের জন্য । করেছি জগতের হিতের জন্য । তাঁই 
নাই কোনও গ্লানি, নাই কোনও লঙ্জা। এসেছিলেন একদিন শ্রীরামচন্্ও, 
দেখে গিয়েছিলেন আমার পরাঁজয়। তিনিই নির্মীণ করেছিলেন এই সেতু। 
সেতু পাঁর হয়ে এসে আমাকে প্রণাম জানিয়ে গিয়েছিলেন 1” বন্ধু বলেন, “এই- 
থানেই প্রথম সেতু নিষ্মীণ করেন শ্রীরামচন্দ্র, তাই খ্যাতিলাঁভ করে এই স্থান 
রামবান নামে । পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর নির্মাণ করেন এক স্থন্দর সেতু, তার 
তস্কার করেন ইংরাঁজ।” 

আবার গাঁডি ছাড়ে। এবারে একটি স্সেটের পাহাড় অতিক্রম করতে 

হয়। বন্ধু বলেন, এখান থেকে রামস্থ পর্যস্ত চল্লিশ মাইল রাম্তাই সব চাইতে 
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বিপদ-সঙ্কুল। প্রতি মূহুর্তেই পাহাঁড়ের ধ্বসে পড়বার সম্ভাবনা আছে। দেখি 
ধম নেমেছেও বহু স্থানে । কিন্তু ঈাড়িয়ে আছে প্রতি জায়গাতেই এক একজন 
সামরিক কর্মচারী, পথ করে দিচ্ছে বাঁস চলবাঁর। তবুও ভয়ে ভয়ে কাটাতে 
হয়, বুকে নিয়ে বিপদের আশঙ্কা । অবশেষে বাস বানিহাঁলে এসে থামে । 

বানিহাল একটি ক্ষুদ্র শহর বারো হাঁজার ফিট উচু এক পাহাড়ের 
একেবারে সানুদেশে অবস্থিত। এই পাহাড়ের এপারে জন্মু-সরকারের রাজত্ব, 
ওপারে কাশ্নীরের। পারাপারের জন্য একটি সুড়ঙ্গ আছে প্রায় বারো হাজার 
ফিট উঁচুতে । সমধিক খ্যাতিলীভ করেছে 'বানিহাল পাপ” নামে। নির্মাণ 
কর! হচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রায় ছ+ হাঁজার ফিট উঁচুতে আর 
একটি সুড়ঙ্গ হজ ও নিরাপদ করবার জন্য কাশ্মীরের যাতায়াত। বানিহালের 
উচ্চতা। আড়াই হাজাঁর ফিট । দেখে মনে হয় একটি সমতল ভূমি। একদিকে 
পাহাড়, অপর দিকে যতদুর দৃষ্টি চলে সবুজ মাঠ। দুরে, বহু দূরে, দেখা যায় 
পাহাঁড়ের শ্রেণী। রাম্তার পাশ দিয়ে বয়ে যাঁয় একটি পাহাড়ী নদী, হৃষ্টি 
করে এক স্বন্দর পরিবেশ । তারই পাশে এসে বাঁদ থামে । 

আমর! গাড়ি থেকে নামি, নামেন অন্য সব যাত্রীরাও। এতক্ষণ হাঁপিয়ে 
উঠেছিলাম পাহাঁড়ের বেষ্টনীর মধ্যে। বানিহালে নেমে পাই মুক্তির আনন্দ। 
মনে মনে ভাবি বেশ হতো! যর্দি এইখানেই আজকের যাত্রীর শেষ হত। 
কিছুক্ষণ পায়চারী করে কমিয়ে নেই কোমরের ব্যথা । স্ত্রীকে নিয়ে সামনের 
ডাঁকবাংলোতে গিয়ে হাঁত মুখ ধুয়ে আপি, লাঘব হয় পথের ক্লান্তি। দোকান 
থেকে কিছু সিডীঁড়। নিমৃকি কিনে আর সঙ্গে আন। খাবার খেয়ে নিবারণ করি 
ক্ষুধাও। তার পর গল্প সুরু করে দেই সহ-যাত্রীদের সঙ্গে আর বাস ছাড়বার 
অপেক্ষা করতে থাকি । আধ ঘণ্টা পরে বাস ছাড়ে। কিছু দূর গিয়েই 
পাহাড়ে উঠতে থাকে, উঠতে থাকে শীর্দেশে । পাহাড়কে বেষ্টন করে উঠেছে 
রাস্তা, শাড়ির পাড়ের মত জড়িয়ে আছে তার অঙ্গ । দেখ যায় বাঁস থেকে যে 
সমস্ত রাস্তা অতিক্রম করে আমি। প্রথমে বেশ ভাল লাগে এই পর্বত 
আরোহণ। ক্রমে উঠতে থাঁকি উঁচুতে । নীচের বাড়ি ঘর হয়ে যায় অনৃশ্ঠ। 
দেখা যায় না নীচের রাস্তাও। আবার হাঁন হতে থাঁকে রাস্তার আর পাশের 
খাদের দুরত্ব। খাঁদ হতে থাকে গভীরতর, হয় গভীরতম, শেষে অতিক্রম 
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করে সীমা । মাথা ঘুরে যাঁয় নীচের দিকে তাকালে । মাথা ঘোরে পাশের 
পাহাঁড়ের দিকে তাকালেও। তার ওপর, উপর থেকে বাদ আসে। রাস্তা 
করে দিতে হয় তাদ্দের যাঁওয়ার। এক চুল এদিক ওদিক গেলে, বাসের 
পাহাঁড়ের অঙ্গে আঘতের আশঙ্কা আছে, অথব৷ তার গর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার। 
গুঁড়িয়ে যাবে বাস, হবে সকলের প্রাণাস্ত। অথবা যেতে হবে পাহাড়ের অতল 
গহ্বরে, হাজার হাজার ফিট নীচে, সমাধিস্থ হবে বাসন্থদ্ধ যাত্রী। আশঙ্কায়, 
দুশ্চিন্তায় আর আতঙ্কে কাপে বানস্থদ্ধ যাত্রীর অন্তঃকরণ। চোখ বুজে বিপদের 
বন্ধু ভগবানের শরণ নিতে থাকে । পাঁশের মাইল পোষ্টে নিবদ্ধ থাকে দৃষ্টি, 
দেখি কখন অতিক্রম করবো সবগুলি পোষ্ট। অতিক্রম করি একে একে, 
কিন্তু আসে বড় দেরীতে । অবশেষে ঘন কুয়াশায় ঢেকে ফেলে দিগন্ত । 
অবলুপ্ধ হয় তার অন্তরালে রাস্তা, পাহাড়, সব। বিপদের উপর বিপদ আসে। 
এক সীমাহীন আতঙ্কে ছি'ড়ে যেতে চায় স্বাযুর তন্ত্রীগুলি। অসহা ব্যথায় 
ভরে যাঁয় বুক। মনে হয় রুদ্ধ হয়ে যাবে বুঝি নিশ্বাস, পরিসমাপ্তি হবে 
জীবনের । হঠাৎ শোন! যায় একটি রুদ্ধ আওয়াজ। আসে যাত্রীদের মুখ 
থেকে । মুসলমান যাত্রীটি চীৎকার করে ওঠেন “01 হঃ্য [50:0৮ বলে। 
থেমে যাঁয় বাসও। শুনি এসে পড়েছি বানিহাঁলের শীর্ষদেশে | সামনেই দাড়িয়ে 
আছে স্থড়ঙ্গ, অদৃশ্ঠ হয়ে আছে কুয়াশার অন্তরালে । শেষ হয়েছে বিপদসন্কুল 
রান্তাও। বাঁসঙ্থদ্ধ যাত্রী ছাড়ে মুক্তির নিশ্বাস। 

স্থড়ঙ্গের অপর পারে এসে আবার বাস থামে । ঘন কুয়াশায় দিগন্ত ছেয়ে 
ফেলে । অবলুপ্ত হয় সামনের, পিছনের আর পাশের জগৎ তার অন্তরালে, 
অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে । দেখ! যায় না পাশের যাত্রীকেও। দেখি নাই 
এমন কুয়াশ। পূর্বে কখনও | বাঁস দাড়িয়ে থাকে । সাধ্য নাই বাস চালানো 
এমন কুয়াশার ভিতর দিয়ে । হঠাৎ বৃ্টি আরম্ভ হয়, আসে বেশ জোরে। 
ধীরে অতি ধীরে অপসারিত হতে থাকে কুয়াশার অবগ্তঠন। সরতে থাকে 
পৃথিবীর অঙ্গ থেকে । শেষে হন তিনি সম্পূর্ণ গুঠনমুক্ত। ভেমে ওঠে চোখের 
সামনে একে একে অনেকগুলি অপরূপ ছবি, ষা লুকিয়ে ছিল কুয়াশার 
অবগুঠনের অন্তরালে, ছিল অদৃশ্ঠ হয়ে, ছিল দৃষ্টির বাইরে । দেখ! যায় সারি 
সারি পাহাড়, শিরে শোভা পায় সবুজের শিরোতভ্ষণ, অঙ্গে সবুজ আতরণ, 
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পদতলে বিস্তৃত হয়ে আছে সবুজ অঞ্চল। ক্রমে বাঁড়তে থাকে অঞ্চলের পরিধি, 
বিস্তারিত হয় দিগন্তে । দাড়িয়ে আছে সেখানে হিমগিরি শ্রেণী, মন্তকে নিয়ে 
তুষারের শুত্র মুকুট । স্পর্শ করে আছে আকাশ, ভেদ করে যাবে স্বর্গে। ভেসে 
ওঠে চারিদিকে সবুজ পাহাড়ে ঘেরা এক অতি রমনীয় আর বিস্তৃত শ্য-শ্তামল 
উপত্যকা, ভেসে ওঠে এক সৌন্দর্যের খনি, এক' নন্দন কাঁনন, ভেসে ওঠে ভূত্বর্গ 
কাঁশ্ীর । দেখি মুগ্ধ বিন্ময়ে । ধন্য হই দেখে । স্বার্থক হয় জীবন। 


ঙ্‌ 


ুষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতাব্দী । অধিরোহণ করেন মহারাজ অশোক মগধের 
সিংহাসনে । হন ভাঁরতসম্রাট। তার রাজত্ব থেকেই আরম্ত হয় কাশ্মীরের 
ইতিহাঁস। কাশ্মীর হয় তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত। লেখা আছে কহলনের 
গ্রন্থে, বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার আগে অশোকের ছিল দেবদ্িজে ভক্তি। 
ভক্তি ছিল শিবের ওপর । বৌদ্ধ হয়ে তিনি প্রচারক পাঠান কাশ্মীরে। 
কাশ্মীর থেকে বৌদ্ধ প্রচারক যায় তিব্বতে। তিব্বত থেকে চীন দ্রেশে। 
গড়ে ওঠে কত বৌদ্ধ স্ত,প, বিহার আর চৈত্য সার! কাশ্মীরে । সৃষ্টি হয় কত 
বৌদ্ধ শিল্প-সম্ভার তাদের অঙ্গে, হয় কত সৌন্দর্যের প্রঅ্রবণ। রাঁজধানী-স্থাপিত 
হয় শ্রীনগরে । 

দ্বিতীয় শতাব্দীতে, কাশ্মীর আসে হু, যু্ধ আর কনিষ্ষের অধীনে । বৌদ্ধ 
তারাও, আসেন তুকাদের দেশ থেকে । তাঁরাও নির্নীণ করেন অনেক বৌদ্ধ 
স্তপ আর বিহার। সমৃদ্ধি বাড়ে কাশ্মীরের বৌদ্ধ স্থাপত্যের ষষ্ঠ খুষ্টাবে 
ইন মিহিরকূল অধিকাঁর করেন কাশ্মীর । হন এক বিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী । 
তিনি পৃষ্ঠপোষক ব্রাহ্মণের । তারপর গোপাদিত্য অধিকার করেন কাশ্মীর। 
নির্মাণ করেন তথ তি স্থলেমান পর্বতে শঙ্করাচার্ধের মন্দির । সাজান কাশ্শীরকে 
বহু দেউলে আর মন্দিরে । রাঁজত্ব করেন মাতৃগ্তপ্ত, গ্রবর সেন, করেন আরও 
অনেক রাঁজা। কীতিহীন তারা। সপ্তম শতাব্দীতে কাশ্মীর আসে এক 
স্থানীয় রাজাদের অধীনে । কারকোটা বংশোডূত তারা । পরিণত.”করেন. 
কাশ্মীরকে এক প্রথম শ্রেণীর রাজ্যে । এই বংশের প্রথম রাঁজ। দুর্লভ বর্ধন। 
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তার পৌত্র চন্দ্রাগীড় আর মুক্তাদিত্য ললিতাদিত্যকে চীন দেশের সম্রাট হ্বাধীন 
রাঁজা বলে স্বীকার করেন। ললিতাদিত্যই এই বংশের সর্ব শ্রেষ্ঠ রাজা, 
সর্ব শ্রেষ্ঠ রাজ! কাশ্মীরের । তিনি পরাজিত করেন কনৌজের রাঁজা যশো- 
বর্ণকে । পরাজয় স্বীকার করতে হয় তিব্বতের আর দর্দের রাঁজাকে। 
পরাজিত হয় তৃকাঁরাও। তার বিজয় বাহিমী প্রবেশ করে ভারতবর্ষে ও 
এশিয়া মহাদেশের বহু স্থানে । তিনি নির্মাণ করেন সারা কাশ্মীরে বহু খাল, 
স্ন্দর আর প্রশম্ত রাঁজপথ। নির্মাণ করেন প্রসিদ্ধ মার্তত্ডের মন্দির । 
স্থরক্ষিত করেন কাশ্শীরকে। পরিণত হয় কাশ্মীর এক মহা সমৃদ্ধিশালী 
রাঁজযো। কাশ্ীরবাসীর স্থখ স্বাচ্ছন্দ্য আর এশ্বর্য উপনীত হয় সর্বোচ্চ শিখরে । 
চরম উন্নতি হয় শিল্পের আর পাহিত্যের। আজও কাশ্মীর বুকে নিয়ে আছে 
তাঁর কীন্তির প্রতীক, হয়ে আছে গৌরবান্বিত। 

তার পৌন্ন জয়াপীড় বিনয়াঁদিত্য । পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। 
পরাঁজিত করেন গৌড়ের আর কনৌজের বাঁজাকে। উৎসাহ দেন বি্ার, 
অলঙ্কৃত করেন তাঁর রাঁজলভা বহু মনীষী আর পণ্ডিত দিয়ে। তাঁর রাজসভা 
অলঙ্কৃত করেন ক্ষীরম্বামী, উদ্ভট, দামোদর গুপ্ত আর বামন, করেন আরও 
অনেকে । কিন্ত তীর প্রজাশোষণ নীতিতে কাশ্ীরবাসীর অন্তঃকরণে থাকে 
না নখ । অন্তহিত হয় শান্তি । দিন কাঁটে নিরাঁনন্দে আর অভাব অভিযোগের 
মধ্যে । তিনি করতে পারেন ন৷ প্রজার মনোরগুন। লাভ করেন খ্যাতি, 
কিন্তু পান ন' প্রীতি । 

৮৫৫ খৃষ্টাব্দে উৎপলের! অধিকাঁর করেন কাশ্মীর । অবস্তি বর্মণ স্থাপন 
করেন এই বংশ। নির্মাণ করেন ঝিলাম নদীর তীরে অবস্তীশ্বরের মন্দির | 
নির্ধাণ করেন আরও অনেক অট্টালিকা আর প্রাসাঁদ। কাটেন বহু কৃষির 
খাল, নির্মাণ করেন সেতু । কাশ্মীর হয় সমৃদ্ধশালী, হয় শস্পূর্ণ। ধন্য হয় 
কাশ্মীরের প্রজা, হয় স্থখী। কাটায় জীবন শান্তিতে আর আনন্দে। তার 
পুত্র শঙ্কর বর্মণ। পদাঙ্ক অন্ুশরণ করেন ললিতাদ্দিত্যের । বাড়ান রাজ্যের 
সীমানা, বিস্তৃত হয় চারিদিকে । যুদ্ধ করেন কনৌজের রাজা ভোজের সঙ্গে। 
যুদ্ধ হয় উদ্‌ত্রাত্তপুরাঁর লাল্লাসাহীর সঙ্গেও। অধিকার করেন পাঞ্জাবের কিছু 
অংশ গুর্জরদের কাছ থেকে । তিনিও অবলম্বন করেন শোষণ নীতি। প্রপীড়িত 


১৯৬ মন্দিরময় ভারত 


হয় প্রজার করের ভারে আর অত্যাচারে, সীমাহীন সেই পীড়ন। সহা করেনা 
প্রজারা, মৃত্যুবরণ করেন রাজ! তাদের হাঁতে। বিধবা রাণী স্থগন্ধা কিছুদিন 
চেষ্টা করেন রাজ্যে শাস্তি ফিরিয়ে আনতে । সফল হয় না তার প্রচেষ্টা, রাজ্য 
ভার চলে যায় তাত্রীনদের হাঁতে। তাঁদের কাছ থেকে ব্রাহ্মণদের । তার! 
স্থাপন করেন যশোকর বংশ। যশোকরদের পরাজিত করেন পর্গুপ্ক। 
পর্ব গুপ্তের পুত্র ক্ষেম গুপ্তের আমলে রাজ্য শান করেন তীর রাণী দিদ্দা, 
লোহারার সর্দারের কন্যা, সম্পফ্কিতা উদ্‌ত্রান্তপুবাঁর লাল্লাসাই'দেরও। রাজত্ব 
করেন ১০০৩ খুষ্টাব্ব পর্যস্ত। তারপর পিংহাঁসনে বসান হয় তার ভ্রাতুষ্পুত্র 
সংগ্রামরাজাকে। তার সময়েই গজনীর মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তার 
পরের ইতিহাস বড়ই করুণ। ক্রমে প্রশমিত হয় কাশ্মীরের ক্ষমতা আর 
প্রভাব। পরিণত হয় এক দীপ্চিহীন কীতিহীন রাঁজ্যে। প্রজাদের মনে থাঁকে 
না স্থখ। শান্তি যায় অন্তহিত হয়ে রাঁজ্যের অধিকার নিয়ে কাড়াঁকাঁড়ির মধ্যে । 
আনন্দ বিদায় নেয় অত্যাচারের নির্মম পেষণে। হয়ে থাকে জীবন্মত। 

আসে ১৩১৫ খুষ্টাব্। নিযুক্ত হন এক মুসলমান যুবক তখনকার হিন্দু 
রাজার অধ'নে। নাম তার সাহমীর্জা, আসেন তিনি সওয়াত থেকে । মৃত্যু 
হয় রাজার ১৩৩৯ খুষ্টাব্বে। তিনি হত্যা করেন বিধবা রাঁণীকে, অধিকার 
করেন কাশ্রীরের সিংহাসন । পরিঠ্তি হন সাঁমস্দ্দিন সাহা নামে। তার 
রাজত্বে প্রজার আবার স্থখের আর শাপ্তির মুখ দেখতে পায়। অনেক দিনের 
পরে ছাড়ে স্বন্তির নিশ্বাঘ। মৃত্যু হয় সামস্দ্দিনের । রাঁজত্ব করেন তার 
তিন পুত্র একের পর এক। ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর পৌন্র সিকান্দার সাঁহ 
অধিরোহণ করেন পিংহাঁসনে। জদয় তিনি মুসলমানের প্রতি, পৃষ্টপোষকত। 
করেন বিগ্ভা আর বিদ্ধানের। আসেন তাঁর রাজসভাতে স্ধীরা। আসেন 
পারম্, আরব আর মেসোৌপোটেমিয়া থেকে । কিন্তু রূপ বদলে যাঁয় কাশ্মীরের । 
বার্তা যায় দিকে দিকে “হয় ধর্মীস্তর গ্রহণ, নয় মৃত্যু বরণ।” “হতে হবে 
সকলকে মুসলমান, নইলে যেতে হবে শূলে ।” 

কাশ্মীরবাসীর অধিকাংশই ব্রাহ্মণ । আদেশ শুনে কণ্টকিত হয় তাদের 
অঙ্গ, চোঁখ থেকে নিদ্র। অন্তহিত হয়, বুক কাঁপে থরথর করে । তাঁর! পলায়ন 
করে দলে দলে। ফেলে চলে যাঁয় চোদ্দ-পুরুষের ভিটা, আজন্মের স্থৃতি। 


কারকোটা ও উৎপল রাষ্ট্র ১৯৭ 


নিহত হয় অনেকে । যাঁরা অক্ষম, সক্ষম হন ন! পলায়ন করতে, প্রাণ বাঁচাতে 
চান ঘাতকের হাত থেকে, হতে হয় তাদের মুসলমান, করতে হয় ধর্মাস্তর 
গ্রহণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এমনই করেই গড়ে ওঠে কাশ্মীরের মুসলমান সম্প্রদায় 
তাতেও সন্তুষ্ট নন রাজা । ভাঙ্গে হিন্দুমন্দির ঘত ছিল কাশ্মীরে । মন্দিরের 
পাথর দিয়ে নির্মাণ করা হয় মসজিদ । হিন্দুদের ধর্মের বই যায় ডালের জলের 
তলে, তলিয়ে যায় অতলে। লুপ্ত হয় হিন্দু, সঙ্গে নিয়ে সংস্কৃতি। মুছে 
যায় হিন্দু নাম কাশ্মীরের বুক থেকে, রেখে যায় এক কলঙ্কময় পৃষ্ঠা কাশ্মীরের 
ইতিহাঁসে, সীমা নেই সেই কলম্কের। বাইশ বছর রাঁজত্ব করে মৃত্যুমুখে 
পতিত হন সিকান্দার । ১৪২০ খ্ুষ্টাব্দে তাঁর পুত্র জৈন-উল-আঁবিদিন বসেন 
কাশ্মীরের সিংহাসনে । যেমন সহ্বদয়, তেমনই স্থবিবেচক। একেবারে 
পিতার বিপরীত। বুকভরা উদারতা, সব ধর্মকেই দেন সমান স্থান। 
মানুষকে বিচার করেন মনুষ্যত্বের মাপকাঠি দিয়ে। এমন রাজা বসেন নাই 
কাশ্মীরের সিংহাসনে ললিতাদ্িত্যের পরে । করেন নাই সিংহাসন অলঙ্কৃত। 
কাশ্মীরবাঁনীরা বলে তাঁকে কাশ্ীরের আকবর । পিংহাঁসনে আরোহণ করেই 
তিনি ফিরিয়ে আনেন হিন্দুদের, যাঁরা চলে যায়, পরিত্যাগ করে যায় কাশ্মীর 
ধর্মান্তর গ্রহণের ভয়ে, ত্যাগ করে তার পিতার আমলে । বহাল করেন 
তাদের উপযুক্ত কাজে, আনেন তাদের সমপর্যায়ে। উঠিয়ে দেন জিজিয়া। 
সবাইকে ধর্ম বিষয়ে দেন পূর্ণ স্বাধীনতা । নিবারণ করেন চুরি ডাকাতি । 
কমিয়ে দেন কর ভার। সস্ত| হয় জিনিসপত্রের দাম। উন্নত করেন টাকার 
মান। সার] কাশ্মীরে খনন করেন কৃষির জন্য খাল। নির্মাণ করেন সেতু 
আর প্রশস্ত রাজপথ । কাশ্মীর হয় ধনধান্যে পরিপূর্ণ, হয় মহা সমৃদ্ধিশালী। 
নিজে স্থপণ্ডিত, জানেন নিজের ভাষা ছাঁড়াঁও, পারশ্য, আরবিক আর 
তিব্বতীয় ভাষা, উৎসাহ দেন সঙ্গীতের, পৃষ্ঠ পোঁধকতা৷ করেন সাহিত্যের আর 
কল! বিছ্যার। তাঁরই উৎসাহে আর প্রচেষ্টায় অনুবাদ কর! হয় মহাভারত 
আর রীজতরঙ্গিণী পারশ্ঠ ভাঁষায়। হিন্দিতে অনুবাদ করা হয় বু আরেবিক 
ও পারস্য ভাষায় লেখা বই। স্থখে আর শান্তিতে দিন কাটায় গ্রজারা। 
এমন স্থখ আর শান্তির মুখ দেখে নাই তারা ললিতাদিত্যের মৃত্যুর পর। 
দিন কাটায় মহা-আনন্দে। মৃত্যু হয় আবিদিনের ১৪৭: খুষ্টাবে। রাজা 
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হুন তার পুত্র হায়দার সাহ। তারপর কাশ্মীরের সিংহামনে বসেন অনেক 
রাজা, কীতিহীন তারাও। চক্রাস্ত আর অত্যাচারের ভিতর দিয়ে দিন কাটায় 
কাশ্মীরবাসীর1। স্থখ আর শাস্তি হয়ে যাঁয় অন্তহিত। কাটে দ্বিন নিরানন্দে। 
১৫৪০ খুষ্টান্ধের শেষের দিকে দিলীর সম্রাট হুমায়ূনের এক আত্মীয় অধিকার 
করেন কাশ্নীর, তার নাম মীর্জা! হায়দার । কাশ্মীর আসে মোগলের অধীনে । 
তাঁকে পরাজিত করে চকেরা অধিকার করে কাশ্মীরের সিংহাসন ১৫৫৫ 
থৃষ্টাব্বে। চকেরা ফিরিয়ে আনে কাশ্রীরের সিংহাসন, ফেরাতে পারে না 
সখ আর শান্তি কাশ্মীরবাসীর হৃদয়ে, লাঘব হয় না তাদ্দের অত্যাচার আর 
অভাবের গীড়নের মাত্র! । 

এমনই করে একদিন আসে ১৫৮৬ খুষ্টাব্ব। মৌগল সম্রাট আকবর জয় 
করেন কাশ্মীর । আবার এখর্ষময়ী হয় কাশ্মীর । বঞ্চিত আর লাঞ্ছিত কাশ্মীর- 
বাসীর বুক ভরে ওঠে বর্তমানের পাওয়ার স্থখে আর আনন্দে । দেখে তার! 
ভবিষ্যতের আঁশার স্বপ্ন । সীমা নাই তাঁদের সৌভাগ্যের । সম্রাট আকবর 
খুব ভালবাসেন কাশ্শীরকে, পরিদর্শন করেন কাশ্মীর । নিজের চোঁখে দেখে 
যান তাঁদের। শোনেন তাদের অভাব আর অভিযোগ । ফিরে আসে অনেক 
কাশ্মীরী, যাঁরা ছেড়ে চলে গিয়েছিল কাশ্ীর। ছেড়ে গিয়েছিল রাজার 
অত্যাচারে থাকতে না! পেরে। তাদের কাজ দেওয়ার জন্য সম্রাট নির্মাণ করেন 
হরিপর্বতের শীর্ধদেশে একটি দুর্গ । সুউচ্চ প্রাকাঁরে বেষ্টিত করেন সেই ছুর্গ। 
প্রায় ত্রিশ হাজার কাশ্ীরবাসী নিযুক্ত হয় এই কাজে । 

১৬০০ খুষ্টাব্ধে সম্রাট জাহাঙ্গীর অলঙ্কত করেন কাশ্মীরের সিংহাসন। 
স্বন্দরতমা কাশ্মীর, তাঁর প্রিয়তমা । বহু অর্থ খরচ করে সাজান কাশ্মীরকে 
মনের সাঁধে। কাশ্মীরের সৌন্দর্য নিকেতনে রচনা করেন এক একটি উদ্যান । 
অপরূপ সেই উদ্যান, স্বর্গোগ্ভানে পরিণত হয় স্থানগুলি । এমনই করে রচিত হয় 
ভেরীনাগ, ঝিলামের উৎপত্তি স্থলে । আচ্ছাঁবল আর সালিমাঁর বাগ। রস্তি 
হয় চশমাপাহী, ডালের তীরে । তীর শ্বশ্তর আনফ খা । তিনিও ভালবাসেন 
কাশ্শীরকে । নির্মাণ করেন ডালের তীরে এক ম্বর্গোষ্ঠান, নাম তার 
নিষাদবাগ। তুলনাহীন সেই উদ্যান। তারা রেখে যান কাশ্শীরের,বুকে 
এক সীমাহীন কীতি। এক গৌরবময় স্থষ্টি। অমর করে যান কাশ্মীরকে, 
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অমরত্ব লাভ করেন নিজেরাও । যাত্রী আসে দলে দলে, আসে স্বদূর সমুদ্র 
পার থেকেও, দেখে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়। দিয়ে যায় শ্রদ্ধার অঞ্জলি, দেয় ডালি 
উজাড় করে । নিয়ে যায় মনের মণিকোঠায় স্মৃতি, যা হয়ে থাকে অগ্রান, হয় 
অক্ষয়। জঙ্মুর পথেও জাহাঙ্গীর নির্মীণ করেন বহু রমণীয় উদ্যান, নির্মাণ 
করেন প্রায় তিন কোটা টাকা খরচ কবে। সাত শ সাতটি উদ্যানে শোভিত 
হয় কাশ্মীর, হয় সৌন্দ্যময়ী, হয় এশ্বর্যময়ীও। কাটায় দিন কাশ্মীরবাসীর! 
ধশ্বর্যে আর গৌরবে । 

ওরগ্লেবের আমলে আবাঁর অস্তহিত হয় কাশ্মীরবাপীর স্থখের দিন। স্বপ্ন 
যায় টুটে। অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। তাগিদ আসে 
ধর্মান্তর গ্রহণের । মানতে হয় সেই তাগিদ, মানতে হয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে। 
হতে হয় মুসলমাঁন। ধর্মাস্তরের তাগুব নৃত্যে মুখরিত হয় কাশ্মীরের বুক, 
হয় কাশ্মীরের আকাশ বাতাস। 

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে, অবসান হয় মোগল রাজত্বের । পাঠানেরা আবার অধিকাঁর 
করেন কাশ্মীরের সিংহাসন । কাশ্মীরবাঁপীরা থেকে যায় যে তিমিরে, সেই 
তিমিরেই । পরিবর্তন হয় রাঁজার, হয় না তাদের ভাগ্যের । কাটায় জীবন 
হতাশায় আর নিক্ষলে । জর্জরিত হয় শোষণে আর পীড়নে। অভাবে আর দৈন্যে 
ছেয়ে ফেলে কাশ্রীরের বুক। তার উপর দলে দলে হতে হয় মুলমান। শেষে 
সহোর সীম। অতিক্রম করে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁরা শরণাপন্ন হয় পাঞ্জাব কেশরী 
শিখ নেতা মহারাজ রণজিত মিএর | শিখের! দূর করে দেয় পাঠানদের । 
কাশ্মীর হয় শিখ রাজ্যের অন্ততুক্ত। রণজিত সিং দান করেন জন্মু প্রদেশ, 
সেনানায়ক গোঁলাব সিংকে । ১৮৪৬ খুষ্টাবের অমৃতশহরের সন্ধির সর্তে জন্মুর 
রাজ। গোলাব সিং লাভ করেন কাশ্মীর । পান ইংরাজের কাছ থেকে । দিতে 
হয় মূল্য স্বরূপ প্রায় ছু'কোটা টাকা। 


১১. 
সংবিৎ ফিরে এলে তাকিয়ে দেখি বাস মন্থর গতিতে চলেছে। বুটিতে 


পিছল হয়েছে পথ, হয়েছে দুর্গমও। তাই এই সাবধানতা । তাঁর উপর আসে 
শ্রীনগর থেকে বাস। আসে এক সঙ্গে অনেকগুলি করে। দীড়াতে হয় এক 
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পাশে। দিতে হয় তাঁদের যাঁওয়ার রাস্তা । অপেক্ষা করতে হয়, যতক্ষণ 
না তাঁরা চলে যায়। এমনই করে নামি মাইল সাত আট পথ, উপনীত হই 
এক সমতল রাস্তায় । সেখানকার উচ্চতা পাঁচ হাজার ছু'শ ফিট। পৌছাই 
কাশ্মীর উপত্যকায়। এই উপত্যকাটি প্রস্থে প্রায় আশি মাইল, দৈর্ঘ্যে একশ 
মাইল। নাই পৃথিবীতে আর এমন বিশাল উপত্যকা এমন উচুতে। তাই 
এই বৈশিষ্ট্য কাশ্মীরের । 

বেলা দেড়টায় বাস এসে থামে মুণ্ডা ডাকবাঁংলোৌর সামনে । এখাঁনে 
যাত্রীদের খাওয়৷ সেরে নিতে হয়। প্রস্তত থাকে খাবারও । আমাদের বাস 
দেরীতে পৌছায়। তাঁর ওপর শ্রীনগর থেকে একদল স্কুলের ছেলেমেয়ে এসেছে, 
সঙ্গে এসেছেন কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী। তার! সবগুলি খাবার টেবিল অধিকার 
করে বসেছেন। শেষ হয়েছে সমন্ত খাবার। নাই কিছু অবশিষ্ট আমাদের 
জন্য । অক্ষমতা জানান ডাঁকবাংলোর অধ্যক্ষ । মার্জনা চান। অগত্য। 
রাস্তার ধারের শিখের দোঁকাঁন থেকে গরম পরোটা আর মীংস কিনে এনে 
ডাঁকবাংলোর টেবিলে বসে খেয়ে নেই। খাওয়। শেষ করে রাস্তায় বেরিয়ে 
আসি। দূর থেকে দেখি অনেকগুলি মুসলমান ভদ্রলৌক আমাদের বাঁকে 
ঘিরে ফেলেছেন। আসছেন আরও অনেকে । আসছেন মোঁটরে, টাডায় 
সাইকেলে, আসছেন পদব্রজেও। যাচ্ছেন আমাদের বাসের দিকে । ভাবি, 
হোল কি কোনও বিপদ আমার মুসলমান সহ্যাত্রীদের? করেছে কি কোন 
অস্থথ? নইলে কেন এত ভীড়? কেন এত লোকের সমাগম ? বাসের 
কাছে ছুটে যাই। দেখি হজযাত্রীরা দাড়িয়ে আছেন বাঁসের পাঁশে। তাদের 
চতুর্দিকে ঘিরে আছেন অসংখ্য মুসলমান। আলিঙ্গন করছে একে একে। 
আমার সহযাত্রীণী বলেন, যারা আজ এখানে এসে এদের আলিঙ্গন করতে 
পারবে, তারা হবে মহাঁপুণ্যবান, ফল পাবে হজযাত্রীর । তাই এত ভীড়। 
তাই কাশ্মীর থেকে দলে দলে আসে এত মুসলমান। আলিঙ্গন করে 
হজযাত্রার পুণ্যলাভ করে। কাশ্মীরের সীমানায় পা দিলেই নাকি কমে যাবে 
পুণ্যের ফল, তাই এত ভীড় এখানে । কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দেখি এই দৃশ্ত। 
আবার বাস ছাড়তে দেরী হয়। 

এবারে বাস চলতে থাকে একটি সমতল রান্ত। দিয়ে। ছু"পাশে সবুজ 
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ধানের ক্ষেত মিশেছে গিয়ে দিগন্তে । আশ্রয় নিয়েছে দূরের হিমগিরিশ্রেণীর 
পদতলে ৷ মাঝে মাঝে জলের আত বয়ে যায় রাস্তার পাশ দিয়ে, বুকে 
নিয়ে পদ্মফুল । রাস্তার ছু'ধারে ধ্াঁড়িয়ে আছে, দূরত্বের সমতা রেখে পোলবৃক্ষ। 
উঠে গিয়েছে মাথায় নিয়ে পাতার গুচ্ছ। নাই কোন আভরণ অঙ্গে | 
দেখি নাই এমন স্থন্বর গাছ এর পূর্বে। দেখতে পোলের মত, তাই নামকরণ 
কর] হয়েছে পোলবৃক্ষ। পরিচিত সফেদা নামেও । মাঝে মাঝে দেখ যায় 
রান্ডার পাশে জলের উপর মাথা নত করে আছে উইলোর গুচ্ছ। প্রণাম 
করছে জলদেবতাকে | দেখি এই প্রথম উইলো গাছও। দেখা যায় রাস্তার 
পাঁশে আপেল ও আখরোটের বাগান। ফলে আছে গাছে গাছে অসংখ্য 
আপেল। দ্রেখা যাঁয় বাদামের ক্ষেতও। দেখতে দেখতে যাই ভূম্বর্গ কাশ্মীরের 
অপরূপ শোভা । পার হই এক সেতু । পাহারা দেয় এই সেতু এক বন্দুকধারী 
শান্ত্রী, নিরাঁপদ হয় কাশ্মীরের যাতায়াতের রাস্তা । পার হই লেভার নদীও। 
এই নদীই এসেছে পহেলগাঁম থেকে । উৎপত্তি এর শেষনাগ হুদে, অমর- 
নাথের পথে। খ্যাতিলাঁভ করেন সেখানে ছুধগঞঙ্গ। নামে । আপি অবস্তীপুরে, 
দেখি রাস্তার পাশেই দাড়িয়ে আছে অবস্তীশ্বরের মন্দির। নির্মাণ করেছিলেন 
এই মন্দির আর তার সংলগ্ন প্রাসাদ কাশ্মীরের প্রখ্যাতনামা রাঁজ৷ অবস্তী 
বর্ণ। আছে এখন জীর্ণাবস্থায়, ধ্বংসে পরিণত হয়ে আছে, সাক্ষী দেয় পূর্ব 
গৌরবের । ক্রমে পৌছাই পামপুরে, দেখি রাস্তার ছু,পাশে বহুদূর পর্যস্ত বিস্তৃত 
হয়ে আছে রুক্ম আর বন্ধুর ভূমি, পৃথক হয়ে আছে নিজের ম্বরূপে। এই 
জমিতেই ফলে সোনা । ফলে বহুমূল্য জাফরাঁনের গাঁছ। ফলে না ভারতের 
আর কোথাঁও। কিছুক্ষণ পরে, বাস চলতে থাকে ঝিলামের তটের উপর দিয়ে । 
অবশেষে নদী পাঁর হয়ে প্রবেশ করে শহরের মধ্যে । বাস ষ্টেশনে এসে থামে । 
পৌছাই এসে শ্রীনগরে, ভূম্বর্গের রাজধানীতে । পরিসমাপ্তি হয় যাত্রার। 


৪ 


শ্রীনগর জম্মু-কাশ্মীর সরকারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী । নির্মাণ করেন এই 
শহর সম্রাট অশোক । অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন এই নগর তাই পরিচিত শ্রীনগর নামে । 
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গড়ে উঠেছে এই শহর ঝিলাম নদীর ছুই পারে । সংযোগ করেছে সাতটি সেতু, 
এপারের লোকেদের বাড়ি ঘর, হাট বাজারের সঙ্গে ওপারের । স্থানের নাম রাখা 
হয়েছে সেতুর নাম অনুযায়ী । রাখ হয়েছে আমীরা, আলি, নয়া, সাফেয়ার, 
জিনা আর ফতে। এই শহরের এগার স্কোয়ার মাইল পরিধি নিয়ে বাঁস 
করেন আড়াই লক্ষেরও অধিক নবনারী আর শিশু । 

এক কাশ্মীবী বন্ধু, আমাদের বাসের জন্য, একটি হাউনবোঁট ভাডা করে 
রাঁখেন। তাতেই এসে উঠি। দীড়িয়ে আছে হাউমবোটটি ঝিলাঁমের বুকের 
উপর, যাছুঘরের নিকটে । নদীর অপর পারে বাধ। একটি স্বন্দর পীচের 
রাস্তা তটের উপর দিয়ে সর্পিল গতিতে যায়, তাঁর এক প্রান্তে রেসিডেন্সি, 
অপর প্রান্তে এক নম্বরের সেতু । স্থানের নাম আমীর ক্দল। কদল সেতুর 
কাশ্শীরী প্রতিশব্দ । সামনে দেখা যাঁয় নদীর দিকে মুখ করে দাড়িয়ে আছে 
সেণ্টাল আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। দেখ। যায় একটি বড় ওষুধের দোকানও। 
এই রাস্তার সমান্তরালে আছে কাশ্মীরের চৌরঙ্গী। আছে এইখানেই শহরের 
বৃহত্তম দোকান, আছে এয়ার ষ্টেশন আর বাঁপ ্টেশন। আছে একটি 
স্থন্দর উদ্যানও। আছে দশ মিনিটের রান্তায়। 

একটি সরু তক্তার উপর দিয়ে কিচেন বোটে উপনীত হই। তাঁর ধার 
দিয়ে গিয়ে হাউসবোটে প্রবেশ করি। একটি “বি” শ্রেণীর হাউসবোট, 
আছে এই হাঁউসবোৌটে একখানি বসবাঁর ঘর, একটি খাবার ঘর, ছুইটি শোবার 
ঘর। শোবার ঘরের সঙ্গে আছে ত্নানের ঘর। ঘরগুলি বেশ প্রশস্ত আর 
মূল্যবান আমবাবে সঙ্জিত। ঘরের জানালাগুলিও আধুনিক আমেরিকান 
পদ্ধতিতে তৈরী । আছে প্রতিটি জানালার উপর এক একটি “ভেট্টিলেটারঃ | 
ছাদগুলি কাঠের, অপূর্ব কারুকার্য সমন্বিত। অঙ্গে নিয়ে আছে কাশ্মীরের 
সুক্ষ শিল্প সম্ভার । শোবার ঘরের সামনে একটি সঙ্ীর্ণ বারান্দা। যুক্ত হয়েছে 
কিচেন বোটে যাওয়ার রান্ত। আর খাবার ঘর । সংযোগ স্থলে আছে একটি 
ছেদ। সেখানে ছাদে যাওয়ার পিঁড়ি আছে। ছাদের দু'পাঁশে আছে টবে 
ভরতি ফুলের গাছ। বোটের সামনের গলুইকে শোঁভিত করা হয়েছে একটি 
অতি সুন্দর ঝাঁলরের আচ্ছাদ্নে, পরিণত হয়েছে একটি সুন্দর বাঁরান্দায়। 
বারান্দা আর সিঁড়ির সংযোগ স্থলে একটি দরজা আছে। সেই দরজা 
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দিয়েই শীকার] থেকে হাউসবোটে প্রবেশ করতে হয়। উঠতে হয় শীকারাতে, 
যখন বাইরে যেতে হয়। 

প্রতি হাউসবোটে একটি কিচেন বোট আর শীকাঁরা আছে । হাঁউস- 
বোট আর তার মালিক কাশ্মীরের একটি বৈশিষ্ট্য-_ শ্রেষ্ঠতম অঙ্গের অন্যতম | 
আছে শ্রীনগরে আর তাঁর আশেপাশে কয়েক সহম্্র হাউদবোট। আছে 
ঝিলামের ছুই পার দিয়ে, আছে ডাল হ্রদেও। সেখানেই আছে বেশীর ভাগ 
বড় আর সুন্দর হাউনবোট। দেখি একটি হোটেলও স্থাপিত, এক বিশালকায় 
দোৌঁতল৷ হাউসবোটে । এক একটি হাউনবোট দৈর্ঘ্যে আশি ফ্টি থেকে একশ, 
পচিশ ফিট, প্রস্থে দশ থেকে কুড়ি ফিট। তাঁতে চার থেকে পাচ খানি শোবার 
ঘর আছে। তাদের ঘরের সংখ্যা আর আসবাবের শ্রেষ্ঠতা অনুসারে বিভিন্ন 
শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়। ভাগ করা হয় এ বি, সি আর ভিতে। এক একটি 
হাঁউসবোট তৈরী করতে পনর হাজার থেকে পঞ্চাশ হাঁজার টাক৷ লাঁগে। 
প্রতিটি হাউমবোটেরই পরিচয় পত্রম্বরূপ, এক একটি বিশিষ্ট নম্বর আর নাম 
আছে, কিন্তু কাশ্মীর অধিবাসীদের কাঁছে তাদের মালিকদের পরিচয় 
পত্রের মূল্যই বেশী। প্রতিটি শালের ব্যবসায়ী, প্রতিটি কাঠের কারবারী, 
বাজারের প্রতিটি দোকানদার জানে কে কোন্‌ হাউসবৌটের মালিক, আর 
কোথায় অবস্থিত সেই বোট । মালিকেরা সকলেই মুনলমান। হাউসবোটই 
তাঁদের একমাত্র পৈতৃক সম্পত্তি। মাই আর কোনে সম্পত্তি, নাই তাদের 
দ্বিতীয় থাকবার স্থান। এইখানেই তাদের জন্ম, বিয়ে আর মৃত্যু। তারা 
থাকে কিচেন বোটে, প্রস্তত হয় সেখানে ভাড়াটেদের খাবারও । ভাঁড় দেয় 
হাঁউসবোটখাঁনি। শীকারা নিয়ে যাতায়াত করে কাশ্মীরের এক প্রান্ত থেকে 
অন্য প্রাস্তে। তাদের জল আনা থেকে আরম্ভ করে, হাট, বাজার, ব্যবসা- 
বাণিজ্য সবই এই শীকারার সাহায্যে সাধিত হয়। এই শীকারায় চড়িয়েই 
যাত্রীদের, নিয়ে বেড়ায়, সকাল সন্ধ্যায়, প্রচুর রোজগার করে । . নাই কোনো 
প্রভেদ আমাদের দেশের ছোট ডিডিতে আর শীকারার আকৃতিতে । কিন্তু 
শীকারায় আছে নানা রঙের ঝালর দেওয়া ছই, আছে রঙিন মখমলের . 
বলবার জায়গা! আর তাকিয়া। সমন্বয় করা হয়েছে কাশ্মীরের সৌন্দর্ধের সঙ্গে । 
থাকে না তাদের কোনো রোজগার শীতের তিন মান, ভিসেম্বর থেকে 
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ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত। তখন শ্রীনগরে হয় তুষারপাত, অধিবাসীর1 চলে যাঁয় 
জম্মৃতে, পরিত্যাগ করে শ্রীনগর । আসে না কোনে দর্শন অভিলাষী, 
পরিত্যাগ করে যাঁয় শাঁলওয়ালারা, যাঁয় কাঠের ব্যবসায়ীরাঁও, ব্যবসা করে 
ভারতের দিকে দ্িকে। কিন্তু হাঁউসবোটের মালিককে শ্রীনগরে কাটাতে 
হয়। কাটায় দিন স্ত্রী পুত্র নিয়ে, কিচেন বোটের দরজা জানালা বন্ধ করে 
দিয়ে। অতিবাহিত হয় কষ্টে আর অভাবে। ভেঙে খেতে হয় পুঁজি। 
মরস্থমের সময় প্রচুব রোজগার করলেও, থেকে যায় তার] দরিদ্রই । সারা 
বছর ধরেই অভাবের জীবন কাটায়। তাই স্থযোগ পেলেই ঠকাঁতে ছাড়ে 
না যাত্রীদের। থাকে না তাদের মেয়েদের পরিচ্ছদের প্রাচুর্ও। সন্ত 
থাকতে হয় এক প্রস্থ সাঁলোয়ারে আর আচকানে। থাকতে হয় মলিন বেশে, 
থাকে ভস্মের অন্তরালে রূপের বহ্ছি। 

আমার হাউমবোটের মালিকের আঁছে ছুই পুত্র আর ছুই কন্তা, এক একটি 
প্রস্ফুটিত পদ্মফুল। বড় মেয়েটির বিয়ে হয়েছে, হয়েছে একটি বাচ্চাও। 
ছোট মেয়েটি সবেমাত্র পদার্পণ করেছে ঠকশোঁর আঁর যৌবনের সন্ধিস্থলে। 
যৌবনের লাবণ্য ফুটে উঠেছে প্রতি অঙ্গে, স্থানটি করেছে এক নিখৃ'ত রূপবতী 
কন্তা। যেমন অনবদ্য তার অঙ্গের সৌষ্টব, তেমনই অতুলনীয় তাঁর মুখ, চোখ 
আর নাঁসিকার গঠন। নাম তার নূরজাহান। তার অসামান্য রূপের কাছে 
বুঝি পরাজয় স্বীকার করতে হয় ভাঁরত সামীজ্ঞী নৃূরজাহানের রূপকেও। 
কিন্তু লুকিয়ে আছে সেই রূপের বহ্ছি পরিচ্ছদের মলিনতার অন্তরালে, আছে 
তম্মাচ্ছাদিত হয়ে। আমরা খন সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে ফিরতাম, সে এসে 
বসতো। আমাদের পায়ের কাছে, মেঝেতে কার্পেটের উপর । হেসে হেসে 
তাদের পারিবারিক জীবনের কথা বলতো। আমার স্ত্রীর সাধু হয় তাঁকে 
শাঁড়ি পরিয়ে দেখতে । উপহার দিয়েছিলেন একখানি ভাল শাড়িও। পরতে 
না জানায়, সে খানি তার অঙ্গে উঠলো না, রয়ে গেল বাকঝ্মে। পূর্ণ হল না 
আমার স্ত্রীর বানাও । রাত্রির কাজের শেষে, আমার বোটের মালিকও এসে 
বসতে খাটের পাশে, বলতে তার স্থখ দুঃখের কাহিনী । জানাত ভবিষ্যতের 
্বপ্নও। তাঁর কাছেই তাদের সমাজের জীবনধাত্রার বিষয় অবগত হৃই, শুনি 
তাদের অভাব আর অনটনের কথাও। | 
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হাউস বোটের মালিক ছাড় কাশ্মীরের শাঁলওয়াঁল। আর কার্পে টওয়ালা 
আছে। এরাও কাশ্শীরবাণীর এক বিশিষ্ট অংশ অধিকার করে আছে। 
আছে কাশ্ীরে অনেকগুলি শাল ও কার্পেট তৈরীর কারখানা । আমার 
চোদ্দ দিনের স্থিতির মধ্যে অনেকগুলি শাল ও কার্পেট তৈরীর কারখানা 
দেখতে যাই। কারখানার মালিকরাও মুসলমান । উপরতলায় বাঁস করেন, 
নীচেরতলায় তৈরী হয় শাল। সাদা ও রঙিন পশমের জমির উপর চলে সুক্ষ 
সহ্থচের কাজ। শোভা পাঁয় অপরূপ লতাপাতা কাপড়ের অঙ্গে। শোভিত 
করেন স্ত্রী শিল্পী, তাদেরই স্ত্রী কন্তা, যেমন স্ন্দর পরিকল্পনা তেমনই অনবদ্য 
রূপদান। কারখানার আকৃতি যেমন ছোট, তেমনই সীমাবদ্ধ তাদের কাজের 
পরিমাঁণ। এই সব কারখাঁনাতেই তৈরী হয় সুন্দর স্থন্দর বেড কভার» 
তৈরী হয় শাঁড়ি। কিছু শহরের বড় বড় দোকানে বিক্রির জন্য পাঠান 
হয়। কতক তারা নিজেরাই শীকারায় বোঝাই করে হাউসবোটের 
অধিবাসীদের কাছে বিক্রয় করে। ঠকতে হয় ক্রোতাঁদের, যদি না জানা 
থাকে বাজার দর। তারাও দরিদ্রের জীবন যাপন করে, কাটায় দিন অভাবের 
পেষণে। 

আছে কাঠের কারবারী । এরাও মুসলমান। নান! রকমের বাটালির 
সাহাঁষ্যে, নিজেদের কারখানায় বসে কাঠের অঙ্গে ক্ষোদ্িত করে তোলে 
স্থন্দরতম আর স্থম্মতম শিল্প-সম্ভার। তৈরী করে বাক্স, পেটি, টেবিল, টিপয়, 
বিভিন্ন তাদের আকৃতি আর বিচিত্র তাদের অঙ্গের শিল্প-সম্পদ। এরাও 
শীকারা করে পণ্য নিয়ে বেড়ায়, হাউসবোটের ভাড়াটেদের কাছে চতুগুণ 
দামে বিক্রি করে। ক্রেতাদের ঠকাতে ছিধা করে না। পায় না পরিশ্রমের 
মূলা, তাষ্্ীকাটে তাদের জীবন অভাবে আর অনটনে। 

আর আছে কষিজীবী। স্বর্ণ-প্রস্থ কাশ্ীর। তাঁর জমিতে জমিতে ধান 
ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে, বাগানে বাগানে ফল, আপেল, আখরোট, পীচ, বাদাম, 
'আডু আরও কত কি। ফলতভারে অবনত হয়ে থাকে গাছ, অৃশ্ত হয়ে যায় 
পাতা। তার উদ্যানে উদ্যানে ফুল, আলে! করে থাকে চারিদিক। এই সব 
জমিতে, বাগানে আর উদ্ভানে কাজ করে হিন্দু মুসলমান ছুই-ই। করে জীবন 
ধারণ। নাই ক্রেতার প্রাচুর্য, তাই স্বচ্ছল নয় তাদের জীবনযাত্রাও। 
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তা ছাড়া, আছে জাফরানওয়ালা' আর পদ্মধু বিক্রেতা । তারা হাকে 
চতুগ্ডণ দাম, গিয়ে যাঁয় খাটির বদলে মেকী। মূল্য দিতে হয় অজ্ঞতার 
অপরাধের । 

আছে ছোঁরা বিক্রেতা, বিক্রি করে নানা আকৃতির ছোরা, আর রুটা- 
কাটার যন্ত্র, বিক্রি করে লাঠিও। লোঁভ সংবরণ কঠিন হয়, তাঁদের বাটের 
অঙ্গের সুক্মতম অপরূপ কারুকার্য দেখলে বাসনা হয় কিনবার। ঠকতে হয় 
এদের কাছেও, যদি জান! না থাঁকে বাজার দর । এরাও ধর্মে মুসলমান । 

একদিন এক কারখানার মালিক শ্রীকার৷ পাঠিয়ে তার কাঁরখান। দেখতে 
নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। দেখি নীচের তলায় অনেকগুলি ঘর। সেখাঁনে 
ছেঁড়া স্যাঁকড়া থেকে তৈরী হয় কাগজ। সেই কাগজ থেকে রচিত হয় নান! 
আকৃতির রঙ্গীন ফুলদানি, বাটি, পিলন্জ, দীপদান আরও অনেক জিনিস । 
অস্কিত করে চিত্রশিল্পী তাদের অঙ্গে বিভিন্ন আর বিচিত্র চিত্র-সম্তার। দেখে 
মুগ্ধ হই শিল্পীর কর্মকুশলতা । উপর তলায় প্রদর্শনীর জন্য সাজিয়ে রাখা হয় 
সেই সব জিনিস । দেখে মনে কিনবার বাসন। জাগে । দাঁমও খুব বেশি নয়। 
তারাও মুসলমান । 

আছে আরও অনেক শিল্প কাশ্মীরে । আছে অনেক শিল্পীও। ভৃম্ব্গ 
কাশ্মীর, বুকে নিয়ে আছে অনংখা শিল্পী । সীমাহীন তাদের দান, বিস্তৃত হয়ে 
আছে বিভিন্ন আর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। কিন্তু এরা সকলেই মুমলমান। নাই 
কোন হিন্দু শিল্পী কাশ্মীরে । তাঁদের জীবিকা সীমাবদ্ধ চাষের কাঁজে আর 
কেরানীগিরিতে। হিন্দু রাজার আঁমলে তাঁরাই অধিকার করেছিলেন রাজ্যের , 
সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ । ব্দলেছে রাজ্যের শাসন প্রণালী, বদলেছে সে নিয়মও। 
নিযুক্ত এখন অনেক মুসলমান সরকারী কাজে। অধিকার করেনটদায়িত্পূর্ণ 
পদও। শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে স্থরু হয়েছে বেকার সমস্তা! | 

সবশেষে আছে শীকাঁরার মালিক। শীকাঁরাই শ্রীনগরে যাতায়াতের 
অন্যতম প্রধান উপায় । শীকার৷ করেই আনতে হয় জল, করতে হয় হাটবাজার । 
যেতে হয় অফিসে হাউসবোট থেকে । শীকারা বোঝাই করেই বিক্রেতারা 
নিয়ে আসে পণ্য, বিক্রি করে হাউনবোটে । বিরাম নেই সেই আসা যাওয়ার। 
শীকার। করেই বিলি হয় ডাঁক। সকাল সন্ধ্যায় হাঁওয়া খান কাশ্মীরের 


কাঁরকোটা ও উৎপল রাষ্ট্র ২০৭ 


টুরিষ্ট-রা। পাড়ি দেন দুরের রাস্তাও। তাই শীকারার মালিকরাঁও 
কাশ্মীরের এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 

স্বাবীনতা লাভের পর, কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সেই 
থেকে ভারত সরকার কাশ্মীরের দেন্য ও অভাব দূর করবার জন্য সচেষ্ট, 
ফিরিয়ে আনতে সখ আর স্বাচ্ছন্দ্য তাঁদের অন্তঃকরণে। স্থাপিত হয়েছে 
কাঁশ্শীর “এমপোরিয়াম” শ্রীনগরে আর জন্মৃতে। হয়েছে ভারতের অমস্ত 
প্রধান শহরেই । বিক্রি হয় সেখানে নির্ধারিত মূল্যে কাশ্মীরের শিল্প-সম্ভার, 
কারখানার মালিকেরা পায় পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য। দেখতে পায় লাঁভের 
মুখ। স্বচ্ছল আর স্থন্দর হয় তাদের জীবনযাত্রী। খোল! হয় কাশ্মীরে 
আর কাশ্মীরের বাইরে টুরিষ্ট অফিন। তারা কাশ্মীরের যাত্রীদের সখ ও 
সুবিধা দেখেন। তারাই নির্ধারণ করেন হাউসবোঁটের আর হোঁটেলের 
দর্শনী। মালিকেরা পায় ম্তাষা ভাড়া, মুক্তি লাভ করে অভাবের পেষণ 
থেকে, স্বচ্ছন্দ্যের হয় তাঁদেরও জীবনযাপন । খোলা হয় “পাঁবলিসিটি' অফিসও 
(প্রচার বিভাগ) ঘোঁধিত হয় দিকে দিকে কাশ্মীরের অপরূপ সৌন্দর্ধের 
কাহিনী । আমন্ত্রণ করা হয় দেশবিদেশের যাতীদের কাশ্মীরে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
সৌন্দর্যের লীলা! নিকেতনে আসতে । আসতে ভূম্বর্গে। তাই আজ আসে 
দলে দলে যাত্রী ভূম্ব্গ কাশ্নীরে। আসে দেশবিদেশ থেকে। প্রসারতা পায় 
কাশ্মীরের শিল্প-সম্ভীর। পায় উপযুক্ত ক্রেতা । শিল্পীরা পায় হ্যায্য মূল্য, 
পায় মুনাফাঁও। সহজ ও স্থন্দর হতে থাকে তাদের জীবন। লাঘব হতে 
থাকে অনাটনের নিম্পেষণ। কাশ্ীর হয় সমৃদ্ধিশালী। কাশ্নীর সরকারও 
স্থাপন করেন এখানে একটি সিক্ক তৈরীর আর একটি কার্পেটের কারখান]। 
স্থাপিত হয় উলেন মিলও। নিযুক্ত আছে তাতে অনেক কাশ্মীরী। অধিবাসীর। 
বলে কাশ্মীরী ভাষা, সংস্কৃত, উর্দ, আর আরেবিকের সংমিশ্রণে রচিত। 


৫ 
পরের দিন ভোরে উঠে চা ও কিছু খাবার খেয়ে একটি টাাক্সি নিয়ে 


রওনা হই। সালিমারবাগে যাই। ট্যাক্সি ডালের কিনার দিয়ে চলে। 
দেখতে দেখতে যাই ডালের অপরূপ শোভা । দেখি রাস্তার পাশে পাশে 
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কয়েকটি হ্থন্দর উদ্ভান, আলোকিত হয়ে আছে নানা রঙের ফুলে। কয়েকটি 
আপেলের বাঁগানও আছে । দেখি একটি বড় হোটেল রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে 
আছে । আর দেখি মহারাজ হরিপসিং-এর প্রাসাদ । তিনি নির্মাণ করেছিলেন 
এই প্রাসাদ শহরের বাইরে, ত্যাগ করেছিলেন ঝিলাঁমের তীরে শহরের 
ভিতরে অবস্থিত পিতৃপিতামহের রাজপ্রাসাদ। এইখাঁনেই মহারাঁজকুমার 
করণ পিং বাপ করেন। পরিণত হয়েছে মহারাজ প্রতাপ সিংএর প্রাসাদ 
সরকারী দণ্চরে। 

ট।াঁঝ্সি থেকে নেমে, গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে বিশ্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই, 
দেখে সালিমারের স্বগাঁয় পরিবেশ । দেখি সামনে এক নীল পাহাড় স্পর্শ করেছে 
আকাশ । তার বক্ষ ভেদ করে নির্গত হয় একটি নৃত্যচপল ঝরণা। শোনা 
যায় তার নৃপুরের ধ্বনি । পদ্দতলে প্রসারিত একটি শ্তামল মখমলের গালিচা, 
বিস্তৃত হয়ে আছে তিনটি স্তরে। তার বুকের উপর দিয়ে এক আ্োতন্থিনী 
প্রবাহিত হয় উদ্যানে । মুখর হয়ে ওঠে উদ্যান তার মৃছু গুঞ্জনে । মাঝখানে 
দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি অতিকায় চানার বৃক্ষ। রচিত হয় একটি অপরূপ 
কুঞ্জও, স্থষ্টি করে এক সুন্দর গম্ভীর পরিবেশ । চতুদিকে শোভা পায় অসংখ্য 
ফোয়ারা, দাড়িয়ে আছে এক একটি নৃত্যপরাঁয়না! অপ্সরা, অঙ্গে নিয়ে সুক্ষ 
মোগল স্থাপত্যের নিদর্শন । মাঝে মাঝে নিম্নিত হয়েছে কত বেদী, বেষ্টিত 
হয়ে আছে অসংখ্য ফুলে, বিচিআ্জর আর বিভিন্ন তাদের অঙ্গের রঙ। তার 
পাশে দাড়িয়ে আছে অসংখা আপেল গাছ, ফল ভরে অবনত হয়ে আছে। 
আছে একটি ঘরও, প্রবাহিত হয় শ্লোতাস্থিনী তার নীচে দিয়ে। ঘরের ছাদে 
আর দেওয়ালে শোভা পাঁয় মোগল স্থপতির আর শিল্পীর অপরূপ শিল্প-সম্ভাঁর। 
চাঁনার কাশ্মীরের বৈশিষ্ট্য । নাই অন্য কোন স্থানে । কাশ্মীরকে ধ্যান 
গভীর করে, হয় শান্ত শীতল আর রমণীয়। তার স্থলে চানার, জলে পদ্ম । 
পরিণত হয় কাশ্ীর এক নন্দন কাননে । প্রতীক হয়ে আছে তার কারু 
শিল্পেও। সম্রাট জাহাঙ্গীর নির্মাণ করেন এই উদ্যানটি ১৬১৭ খুষ্টাব্বে। রচনা 
করেন এক প্রেমের নিকেতন, নাম রাঁখেন সালিমার, ষে নামে নিভৃতে কানে 
কানে ডাকতেন তীর প্রিয়তমা বেগমকে । পরিণত হয় এই উদ্ভান রাঁজোস্ভানে। 
প্রথম স্তরে সভাসদেরা বসেন, কেন্দ্রস্থলে সম্রাট নিজে, সঙ্গে নিয়ে প্রিয়তম! 
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মহিষীকে, শেষেরটিতে অন্য রাণীরা। প্রশাস্ত নীল পাহাড়, নৃত্যচপল 
জলধারা, নিয়ে তার নৃপুরের ধ্বনি, মৃছুগুঞ্না শ্রোতন্বিনী, নৃত্যপরায়ন। 
অপ্সরা, ধ্যান গভীর চানারের কুঞ্জ আর অপেলের বেষ্টনী করে এক অপূর্ব 
সমন্বয়, রচিত হয় এক ত্বর্গোদ্চান, এক ধ্যান গভীর দিগন্ত প্রসারী নীল- 
পাহাড়ের পদতলে । মনে মনে বরণ করি এই মহিমময় স্থন্দবকে, শ্রছ্ধ। 
জানাই সম্রাট জাহাঙ্গীরকে আর সালিমার বেগমকে । যদি কোথাও স্বর্গ 
থাকে তবে সে এখানেই, মে এখানেই । তার পর ধীরে ধীরে উদ্যান থেকে 
বেরিয়ে আসি। 

সেখান থেকে “চিন্ডে নন্দ, হোমে” যাই। এই হোঁম বা আশ্রমটি ভারত- 
সরকারের অর্থে চলে। আশ্রমবাসীর৷ সবাই পিতৃমাতৃহীন। জান! নাই কি 
তাদের নাম, কি গোত্রের তারা । জান! নাই তারা হিন্দু কি শিখ, ব্রাহ্মণ কি 
তাতি। কুড়িয়ে পাওয়া যাঁয় তাদের রাজৌরীতে আর পুঞে। পাওয়া যায় 
নৌসেরাতে আর ঝানগরে । মেলে মুসলমান হানাদারদের বিতাড়িত হওয়ার 
পর, প্রতীক তাদের হিংঅ্র অত্যাচারের । তারা নির্মমভাবে হত্যা করেছে 
তাদের বাপ ভাইকে, মা! বোনের উপর চালিয়েছে অমানুষিক বর্বর অত্যাচার, 
যাওয়ার সময়, নিয়ে গিয়েছে সঙ্গে করে। অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে শুধু তারা, 
আর তাদের মত আরও অনেকে । স্থান পেয়েছে এই আশ্রমে আর অন্থরূপ 
আশ্রয়ে, ছড়িয়ে আছে কাশ্মীবের বুকে । আছে এখানে প্রায় এক শ" বালক, 
বয়েস তাদেব পাচ থেকে ষোল। ভারত সরকারের অর্থে আরও একটি হোম 
চাম্পেয়ারিতে, জন্মু-শ্রীনগরের রাস্তার উপর স্থাপিত হয়েছে। সেখানে কোলের 
শিশু থেকে পাচ বছরের বালক বালিকার! স্থান পেয়েছে । স্থাপিত হয়েছে 
হোঁম রাজৌরীতে, পুঞ্চে আর নৌসেরাতে। জন্মুতিও আছে একটি অচল 
আর অথর্দের হোম । 

শেখান হয় এখানে লেখ! পড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তার 
সঙ্গে হাতের কাজ, “কার্পেট,” “ন্মিথি । শেখে তারা খেলনা! বানানও। 
বানায় নানা রকমের খেলনা । তারা কষি কাজও শেখে । হবে তাঁরা স্বাধীন 
ভারতের উপযুক্ত নাগরিক। ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখি। একটি হন্দর 
সবজির ক্ষেতও দেখি। ফলে আছে সেই ক্ষেতে অপর্যাপ্ত বেগুন, টোমাঁটো, 
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ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর আরও কত কি, ছেলেদের পরিশ্রমের ফল। 
চোখ জুড়িয়ে যায় দেখে । দেখি তার্দের তৈরী একটি সুন্দর ফুলের বাঁগানও। 
বিক্রি হয় ফুল বাজারে । কেন হয় না কোন সবজি বাজার থেকে, নিজেদের 
ক্ষেতের তৈরী সবজিই তার] খায়। যা থাকে বাড়তি, বিক্রি হয় বাজারে । 
বিক্রির অর্থ জমা হয় হোমের তহবিলে । ক্ষেতের তৈরী সবজি আর 
বাগানের ফুল প্রদর্শনীতেও প্রেরিত হয়। লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার । 
আশ্রমবাসীদের উৎসাহ বাড়ে। আলাপ করি কতকগুলি ছেলের সঙ্গে। 
জিজ্ঞাপা করি-_আছে নাকি কোন ভবিষ্যতের ত্বপ্ন ? হতে চায় কি ডাক্তার ? 
হবেকি বাস্তকার? দেয় নাকোন জবাব, তাকিয়ে থাকে মুখের পানে। 
শোনে নাই তারা এমন প্রশ্ন আগে। সবাই সপ্রতিভ। বলে, হবে তারা 
হ্বাধীন ভারতের উপার্জনশীল নাগরিক । তাদের ড্রিল আর প্যারেড দেখি। 
দেখা শেষ করে দোতলায় উপনীত হই। একটি প্রশস্ত হল আছে। 
তার দেওয়ালে নানাদেশের মানচিত্র টাঙান আছে। মানচিত্র আছে কাশ্মীরের 
প্রতিটি জেলারও। প্রথিতষশা। মনীষীদের প্রতিমৃত্তি আছে ও প্রতিকৃতি আছে 
মহাত্মার, পণ্ডিতজীর আর বাষ্্পতিরও। কেন্ত্রস্থলে একটি টেবিলের পাশে বসে 
আমার স্ত্রী আশ্রমের অধ্যক্ষার সঙ্গে গল্পে নিযুক্তা ৷ গৃহিণী পরিচয় করিয়ে দেন 
অধ্যক্ষার দঙ্গে। তার মুখে এক মর্মস্ত্দ কাহিনী শুনি। বাড়ি রাজৌরীতে। 
বাম করতেন সেখানে স্বামী, ছই পুত্র আর এক কন্া নিয়ে। ছিল ন! এশ্বর্ষের 
প্রতুলতা। কিন্তু পেয়েছিলেন স্বামীর অপরিসীম ভাঁলবাসা। তাই ছিল না 
কোন ক্ষোভ। সুখের আর শাস্তির ছিল তাদের জীবন। বড় ছেলেটির 
বয়স বছর পাঁচেক, ছোটটির তিন, কোলের শিশুটির এক বছর। স্বাধীনতা 
লাভ করে ভারতবর্ষ । কিন্তু তাঁরা স্বপ্রেও ভাবেন নি কাশ্মীরবাসীদের 
দিতে হবে তার মূল্য। হানাদারের৷ আক্রমণ করে কাশ্মীর । যেমন অতকিত 
সেই আক্রমণ তেমনই নির্মম । রাঁজৌরীর বুকের উপর এসে ঝাপিয়ে পড়ে। 
তাঁর চোখের সামনে হত্য। করে তার স্বামীকে আর ছুই পুত্রকে । ধরে নিয়ে 
যায় শ্বামীর মাকে আর বোনেদের। বাদ দেয় না তাকেও, তাদের 
নিষ্্র, বর্বর অত্যাচারের হাত থেকে । তিনি হারিয়ে ফেলেন জ্ঞান.& জ্ঞান 
ফিরে পেয়ে দেখেন শুয়ে আছেন জঙ্গলের ভিতর, রক্তে ভেসে যাঁচ্ছে তার 
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সারা অঙ্গ। বুকে জড়িয়ে আছে কোলের শিশুটি। সেই অবস্থাতেই শিশুটিকে 
বুকে নিয়ে তিনি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসেন। আসেন অতি কষ্টে। জন্মুর 
পথে রওন। হন। নাই অন্ন পেটে। অত্যাচারে আর ক্ষুধায় অবসন্ন দেহ, 
চলে না পা। তবুও তিনি অতিকষ্টে পাহাড়ের রাস্তা দ্রিয়ে চলতে থাকেন। 
এগোতে থাকেন জন্মুর দিকে । শেষে অতিক্রম করে সীমা, জ্ঞান হারিয়ে 
রাস্তার উপর লুটিয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখেন তিনি এক হাঁস- 
পাঁতালের শধ্যায় শুয়ে আছেন। কুড়িয়ে নিয়ে এসেছেন তাঁকে আর শিশুটিকে 
এক সামরিক কর্মচারী, নিয়ে এসেছেন রাস্তার উপর থেকে । ছ' মাস পরে 
তিনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসেন। কিছু দিন ক্যাম্পে কাটান। 
তারপর, এখানকার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। শিশুটিকে চাম্পিয়ারির শিপু 
আশ্রমে রেখে আমেন। সে সেখানে মানুষ হচ্ছে। বলতে থাকেন গল্প আর 
চোখ দিয়ে পড়তে থাকে অশ্রু, ভেসে যায় বুক। আমরাও অভিভূত হুই। 
স্কুলের অধ্যক্ষের ডাকে সংবিৎ ফিরে পাই। তিনিও সন্ত্রীক এই আশ্রমে 
বাঁদ করেন। দেখি এক স্বন্বর দর্শন স্বপ্ন বিলাসী যুবক। প্রতিভার দীষ্তিতে 
উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার মুখ। ডোগর! রাজপুত বংশীয়, কানাড়া জেলায় 
বাড়ি। এখন জন্মৃতে বাস করেন। সেখান থেকেই এম-এ পাঁস করেন 
স্থির করেন দেশের আর দশের কাজে জীবন কাটাবেন। আলাপ হয় তার 
স্ত্রীর সঙ্গেও। ভারী শাস্ত আর লক্ষ্মী মেয়েটি। এক মুহূর্তেই আমাদের 
আপনার করে নেয় গল্পে আর গুজবে । একদিন স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে আসে 
ও আমাদের হাউদবোটে। আলাপ হয় অন্য শিক্ষকদের সঙ্গেও। সবাই 
আত্মসমর্পণ করেন আশ্রমের ছেলেদের মানুষ করার কাজে, এক অদম্য উৎসাহ 
নিয়ে। কিছুক্ষণ সকলের সঙ্গে গল্প করে, আশ্রম থেকে বেরিয়ে আনি। 
নিষাদ বাগ দেখতে যাই । 

একদিকে দিগন্ত প্রসারী ডাল হু, অপর দিকে এক ধ্যান গম্ভীর অভ্রভেদী 
নীল পাঁহাঁড়ের শ্রেণী। প্ররুতির এক অপরূপ আর স্থন্দরতম পরিবেশে 
রচিত হয় এই উদ্ভানটি। রচনা করেন সুন্দরের জন্থরী আসফ খা, ভারত ' 
সম্রাট জাহাঙ্গীরের শ্বপ্তর। নাম রাখেন নিষাদ। অমরত্ব দান করেন প্রিয় 
ভৃত্য নিষাদকে। পরিণত হয় এই উদ্চান এক আনন্দ নিকেতনে। এই 


২১২ মন্দিরময় ভারত 


উদ্ানটিতে আছে সাতটি স্তর, নেমে আসে উচ্চতার সমতা! রেখে, পর্বতের 
নীল অঙ্গ থেকে । বিস্তৃত হয় এক ঘন সবুজ অঞ্চল গিরিবরের পদতলে । 
একটি জলধারাঁও নেমে আসে, আসে সাতটি স্তরের বুকের উপর দিয়ে, আমে 
নৃত্য চপল গতিতে, অন্তরের ধ্বনি শোনাতে শোনাতে । জলধারার কিনারা 
দিয়ে দীড়িয়ে আছে অসংখ্য ফোক্জারা, এক একটি শ্বেতবসন! অপ্দরা। দাড়িয়ে 
ন্রোতস্বিনীর খেল দেখে । জলধারায় ছু পাঁশে শোভা পাঁয় ফুলের সমারোহ, 
বিভিন্ন আর বিচিত্র তার্দের অঙ্গের রং। তার পাশে পাঁশে ফলে ভর! 
আপেলের কুঞ্জ । সবুজ অঞ্চলের বুকে শিল্পী রচনা! করেন এক নানা রংএর 
ফুলের আর লতার সম্ভার। মাঝে মাঝে দীড়িয়ে আছে এক একটি সুবিশাল 
চানার, হয়ে আছে এক একটি নীরব, মৃক প্রহরী । স্থ্টি হয় এক প্রশাস্ত 
ধ্যানমৌন পরিবেশ। ঘুরে ঘুরে এক একটি স্তর দেখি। দেখে মুগ্ধ হই 
তাদের অপরূপ রূপ। অতিক্রম করি ছয়টি স্তর, পৌছাই এসে সপ্তমে। 
সেখানে দেখি একটি ঝরণাঁ, পাহাড়ের তলদেশ থেকে নির্গত হয়। ধুয়ে নিয়ে 
আমে গিরিবরের চরণধূলি । কয়েকটি অতিকায় চানার গাছ দ্ীড়িয়ে দেখে 
সেই লীলা । দেখে মুগ্ধ হই এই পরিবেশ । শেষে গিরিবরকে পিছনে রেখে 
তাকাই লম্মুখ পানে । দেখি সম্মুখে এক অপরূপ দৃশ্ত। গিরিবরের পদ্দতল 
থেকে নির্গত হয়েছে এক বিস্তৃত সবুজ অঞ্চল, বিস্তৃত হয়ে আছে সাতটি 
স্তরে। তার বুকে শোঁভ৷ পায় নাঁন। বর্ণের লতা পাঁতা আর ফুল। অঞ্চল 
ভেদ করে নৃত্যের ছন্দে ছুটে যাঁয় এক কলনাদিনী, শোন! যায় তার নৃপুরের 
ধ্বনি। পাঁশে দাড়িয়ে শ্বেত বসনা অগ্মরারা সেই গ্লেলা দেখে । নীরবে 
পাহারা দেয় চাঁনারের কুঞ্জ, বিস্ময়ে মৃক হয়ে যায়। ওপারে যতদূর দৃষ্টি চলে 
প্রসারিত হয়ে আছে ডাল, দিগন্তে গিয়ে মিশেছে । দেখি ভালের অঙ্কে 
দাড়িয়ে আছে এক ত্বর্গোদ্ভান, স্পর্শ করে আছে এক ধ্যানগভীর গিরিবরের 
পদতল। দেখি নাই এমন সৌন্দর্য আগে, দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই। 
হয়ে যাই মুক। মনে মনে ব্রণ করি এই মহিমময় স্থন্দরকেও, শ্রদ্ধা জানাই 
সবন্দরের পৃজারী আঁসফ খাকে। নিয়ে আসি মনের মণিকোঠায় এক স্বতি, 
যা উজ্জ্বল হয়ে আছে। হয়ে আছে অক্ষয়। 
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পরের দ্রিন খুব ভোরে উঠে ক্ষীরভবানীর মন্দির দেখতে যাই। সঙ্গে 
যান আমার স্ত্রী, কাশ্মীরী বন্ধু আর একজন কাশ্মীরী পর্ডিত। যাঁন আরও 
একজন বন্ধু, সঙ্গে নিয়ে স্ত্রী। বাড়ি তাদের পেশোয়ারে। সেদিন একাদশী । 
ক্ষীরভবানীতে সেদিন একটি মেল! বসে। তাই সেইদিনই ক্ষীরভবানী যাঁওয়। 
স্থির করি। বাস ষ্ট্যাণ্ডে যাই । দেখি সঙ্গীর আগেই জমা হয়েছেন। সারি 
সারি দাড়িয়ে আছে অনেক বাস। কোনটা ভি, কোনটা ভন্তি হতে 
বাঁকি। সবগুলিই ক্ষীরভবানীতে যাবে। আমরা! একটি খালি বাসে উঠে 
সামনের আপনগুলি অধিকার করে বসি। আজ মেল! উপলক্ষ্যে সমাগম হবে 
সেখানে হাজার হাঁজার দর্শকের । যাবে বাসে করে, ট্যাক্সিতে চড়ে, ছ্রেশন 
ওয়াগনে ভন্তি হয়ে আর টাঁডীঁয় চড়ে । যাবে পদব্রজেও। আধ ঘণ্টা পরে 
বাস ছাড়ে। নদী পার হয়ে, জুম্মা মলজিদের পাঁশ দিয়ে, হরি পর্বতের নীচে 
দিয়ে, সেখ আবছুল্লার বাড়ির গা ঘেসে বাঁস শহর অতিক্রম করে একটি হৃদের 
কিনারায় উপনীত হয়, পরিচিত গন্ধর্বল নামে। যেতে হয় এখান থেকে 
তিববতে। এই পথেই গিয়েছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। দেখি হরিপর্বতের 
শীর্দেশে আকবরের নিগ্রিত দুর্গ প্রাচীর । অবস্থান করে এই ছুর্গে কাশ্মীরের 
মেনাবাহিনী। এই দুর্গেরই এক কারাগৃহে বন্দী থাকেন শেখ আবছুল্। 
কিছুদিন। এই পর্বতের শীর্দেশেই একটি বৌদ্ব-বিহার ছিল। রাজা 
হরপ্রবর সেন নির্মাণ করেন সেখানে একটি মহাদেবের মন্দির । স্থাপন করেন 
একটি সুন্দর শহরও। মন্দিরটির নাম রাঁখ! হয় প্রবরেশ, শহরটির শীরীতক। 
নির্ধাণ করেন এইখানে কাশ্শীরের রাজ! রামাদিত্যও একটি মন্দির, পরিচিত 
ভীমস্বামী নামে। আজও আছে তাদের ধ্বংসাবশেষ। এখানকার ছুর্গটি 
সিকান্দার শাহ ১৩৮৮ খুষ্টাবে নির্মাণ করেন। পুঅর্গঠন করেন সম্রাট আকবর 
১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে । 

বাস চলতে থাকে । বামে দিগন্ত প্রসারী গন্বর্বল। দক্ষিণে সবুজ ধানের 
ক্ষেত, বিস্তৃত হয়ে আছে দূরের অভ্রভেদী গিরিশ্রেণীর পাদদেশ পর্যস্ত, স্পর্শ 
করে আছে চরণ। এক অতি বন্দর পরিবেশ, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। দেখি 
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রাস্তার বাম পাশে, হ্রদের বুকে একটি ক্ষুত্্ দ্বীপ, বুকে নিয়ে আছে একটি ঘন 
নীল চানারের কুগ্ত। তার ছায়া এসে পড়ে হুদের বুকে । নাই কোন বৃক্ষ 
কুপ্ধের সামনে । দেখে মনে হয় কুঞ্জের সামনে বিছান আছে একটি সবুজ 
মখমলের গাঁলিচা। সেই কুণ্জের অন্তরালে অনেকগুলি সুন্দর হাউসবোট 
দাড়িয়ে আছে। থাকেন এই সব বোটে শহরের ধনী ইউরোপীয়ানরা। 
বাস করেন প্ররুতির এক স্থন্দরতম লীলাতভূমিতে। ক্রমে বাঁস একটি সেতু 
অতিক্রম করে। তার নীচে দিয়ে প্রবাহিত হন সিন্ধু নদ। সেতু পার হয়ে 
বাস একটি গ্রামে এসে থামে। শুনি এই গ্রামটির নামই সাঁদিপুর। এর 
কাছেই, সিন্ধু আর বিতত্তার সঙ্গম স্থলে, পরিভ্রাণপুরে মহারাজ ললিতাদিত্য 
নির্মাণ করেন তার রাঁজধানী। পরে শঙ্কর বর্মণ রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন 
পত্তনে। অবশেষে বাস ক্ষীরভবানীর মন্দিরের দরজায় এসে থাঁমে। 

বাস থেকে নেমে, গেটের ভিতর দিয়ে গিয়ে, একটি সেতু অতিক্রম করে 
মন্দিরের প্রকাণ্ড চত্বরে উপনীত হই। সেতুর নীচে দিয়ে ছুটে চলেছে এক 
ক্ষুদ্র শ্রোতশ্িনী। বা! দিকে প্রাচীরে বেছ্িত বাঁধান ঘাট, সেইখানেই মহিলার। 
নান করেন। ভান দিকের ঘাটে স্নান করেন পুরুষেরা । আমাদের সঙ্গের 
পণ্তিতজী বলেন, “এইটিই মহাপবিত্র ক্ষীরসাগর। এই সাগরের পবিত্র জলে 
সান করে হতে হবে পাঁপমুক্ত। তবেই দর্শন মিলবে মন্দিরের দেবতা ক্ষীর- 
তবানীর। সম্পূর্ণ হুবে পুণ্যলাভও |” পুণ্যলোভাতুর! মহিলারা যান বা 
দিকে, আমরা আসি ডান দ্বিকে। ধ্যান সিং জিনিসপত্র পাহারা দেয়। 
বুকজলে দাড়িয়ে ননীন সমাপন করে বদলে নেই কাপড় । অপেক্ষা করতে 
থাকি মহিলাদের আসবাঁর। পণ্ডিতজী সকলের জন্য পূজার উপকরণ কিনতে 
দোকানে যান। ফিরে আসেন মহিলারা । সামনেই বিক্রি হয় ছুধ আর 
পন্মফুল। কয়েক প্রন্থে ফুল কিনে, সঙ্গের ঘটি ছুধে ভন্তি করে নিয়ে আমরা 
তার অন্ুগমন করি। ছুধই এখানকার পুজার প্রধান উপচাঁর। সমস্ত 
উপচার যোগাড় করে আমর! মন্দিরের সামনে উপস্থিত হই। একটি বুহুৎ 
বাঁধান কুণ্ডের ঠিক কেন্দ্রস্থল মন্দিরটি অবস্থিত। নাই কোন রাস্তা মন্দিরের 
ভিতরে যাওয়ার । কুটি জলে পরিপূর্ণ। জলের বুকে ভাসে ফুল আর 
বেলপাতা। শুনি এইখানেই গঙ্গাদেবী পাতাল থেকে নির্গত হন,অবরুদ্ধ হন 
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এই কুণ্ততে। আবিষ্কৃত হন মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী ভবানীমাতাও এই গঙ্গা 
গর্ভে। পৃজাও করতে হয় গঙ্গামাতাকেই। এক বিস্তৃত চানারের কুঞও 
বেন করে আছে কুণ্ডটি। রচিত হয়েছে এক শাস্ত শীতল তপোঁবন। 
এসেছিলেন এখানে স্বামী বিবেকানন্দও একদিন। করেছিলেন দেব দর্শন। 
আমর! পূজার উপকরণ নিয়ে কুণ্ডের ধারে বসে যাই। আমাকেই দলের 
পুরোধা করা হয়। পুরোহিত মন্ত্র পড়ান। পুজা. করি নীচের গঙ্জামাতাকে, 
করি সামনের মন্দিরের দেবতা ভবানীমাতাকেও। প্রণাঁম করে, দর্শনী দিয়ে, 
সাত বার কুণ্ডকে পরিক্রমণ করি। তাঁর পর পাঁশেই একটি চানার গাছের 
নীচে গিয়ে বমি। দেখি এসেছেন হাজার হাঁজার কাশ্বীরী হিন্দু মহিল!। 
শোভা পায় তাদের অঙ্গে আলখাল্লা। ঢেকে আছে গলা থেকে পা পর্যস্ত। 
দেখি ফুটে আছে এক একটি পদ্মফুল সার! চত্বর জুড়ে। তাদের রূপের আগুন 
ছড়িয়ে যায় দিকে দিকে । আসছেন তীর! দলে দলে। পৃজ। দিয়ে, প্রদক্ষিণ 
করে চত্বরে গিয়ে ববছেন। এক বাঙালী ভৈরবীকেও দেখি। তিনিও পৃজা 
দিয়ে যান। দেখি এক কাশ্মীরী মহিল। খাওয়াচ্ছেন ছোট ছোট মেয়েদের, 
সঙ্গে নিয়ে আসা খাবার। করছেন কুমারী পূজা । ডাক আসে পণ্ডিতজির 
কাছ থেকে । গিয়ে দেখি প্রস্তুত তেলেভাজা পরোটা আর ঘটি ভতি চা। 
সেই পরোটা আর চ] খেয়ে ভবানীমাঁতার কাছ থেকে বিদায় নেই। শ্রীনগরে 
ফিরে আসি। আজও চোঁখের সামনে ভেসে ওঠে এক তপোবন। আর 
সেই তপোবনের মধ্যে একটি মন্দির। বেষ্টন করে আছে সহশ্র বানু বিস্তার 
করে এক অতিকায় চানারের কুঞ্জ সেই মন্দিরের দেবতাকে, করছে ছায়া- 
শীতল । 


৭ 


পরের দিন ভোরে উঠে শঙ্করাঁচার্ধের মন্দির দেখতে যাঁই। দঁড়িয়ে আছে 
মন্দিরটি মহিমময় মৃত্তিতে তখং-ই-হ্থলেমান পর্বতের শীর্যদেশে, পরিচিত 
শঙ্করাচার্ধ পর্বত নাঁমেও। নিত্রিত হয় এই মন্দিরটি থুষ্টের জন্মের ছু'শ কুড়ি 
বছর পূর্বে, বুকে নিয়ে বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন। নির্মাণ করেন সত্রাট 
অশোকের পুত্র জলৌকা। পরে এই মন্দিরেই শঙ্বরাচার্ধ প্রতিষ্ঠা করেন 
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শিবলিঙ্গ, পরিচিত বান লিঙ্গেশ্বর নামে। সংস্কার করেন এই মন্দির ষষ্ঠ 
শতাব্দীতে রাঁজ। গোপাদিত্য । হয় দ্বিতীয়বার সংস্কৃত অষ্টম শতাবীতেও। 

আমরা মন্দিরের পাঁদদেশে শীকার৷ থেকে নেমে অতিকষ্টে পর্বত আরোহণ 
করি। অনেকগুলি সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে উপনীত হই পাহাড়ের 
শীর্ষদেশে, মন্দিরের সামনে । পিরামিডের আকারে নিমিত এই মন্দিরের চূড়া 
আর অঙ্গের কুলুপ্দি, তাদের অঙ্গে শোভ। পায় স্থপতির হুমম শিল্পসম্ভার। 
দেখি মুগ্ধ-বিম্ময়ে। ভিতরে প্রবেশ করে দেবতাকে প্রণতি জানিয়ে মন্দির 
থেকে বেরিয়ে আসি। দেখতে থাকি পরিপাশ্বিক সৌন্দর্য । দেখি পদতলে 
প্রবাহিতা খরত্রোতা ঝিলাম। দেখি শ্রীনগর শহর, বুকে নিয়ে আছে অসংখ্য 
অষ্টালিকা, উদ্ভান আর রাজপথ। দেখি ডাল হুদ, প্রসারিত হয়ে আছে 
দিগন্তে। দেখি মন্দিরের শীর্বদেশে স্থাপিত হয়েছে একটি আলোক স্তভ্। 
রাত্রিতে আলোকিত করে চারিদিক, জানায় মন্দিরের অবস্থিতিও । 

শুনি, যখন মুসলমানের অত্যাচারে কাশ্মীরের হিন্দু অধিবাসীরা দলে দলে 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে, তখন এই পর্বতের শীর্ষদেশ থেকেই আচার্য 
শ্রেষ্ঠ শঙ্কর প্রেরণ করেন তার নিষেধের বাণী। সেবাণী প্রতিধ্বনিত হয় 
পাহাড়ের অঙ্গে, প্রকম্পিত হয় কাশ্মীরের আকাশে বাতাসে । প্রবেশ করে 
কাশ্শীরবাসীর মর্ষে। ভীতির সঞ্চার আনে কাশ্শীরের অত্যাচারী মুমলমাঁন 
শাসকদের অন্তঃকরণে। তারা সাহস পায় না অগ্রসর হতে, যতদুর পর্যস্ত 
সেই বাণী পৌছায়। রক্ষা পায় কাশ্মীরের হিন্দু অধিবাসীরা, হতে হয় 
ন| তাদের মুসলমান। ইচ্ছার বিরুদ্ধে করতে হয় না তাদের ধর্মীস্তর গ্রহণ। 
রক্ষ। পায় হিন্দুধর্ম আর সংস্কৃতি। তাঁই এত পবিআ এই পর্বত, বিরাজ করে 
এখানে পরম শাস্তি। 

মন্দির দেখে আমরা হাঁউনবোটে ফিরে আসি। 

বিকেলে চ৷ ও খাবার খেয়ে, শীকারায় নদী পার হয়ে বাঁধ থেকে একটি 
ট্যাক্সি নিয়ে চশমাসাহী দেখতে যাই। ডালের কিনার! দিয়ে ধীরে ধীরে 
ট্যাক্সি চলে। আমরা দেখতে দেখতে যাই ডালের শোভা । দেখি পরিমহল। 
পরিমহল পার হয়ে ট্যাক্সি মোড় নেয় ডানদিকে । আধ মাইল অতিক্রম 
করে চশমাসাহীতে পৌছায়। শুনি এই শীতল ঝরণাঁটিও আবিফার করেন 
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সম্রাট জাহাঙ্গীর | তিনিই নির্মাণ করেন এই কুণ্ড আর উদ্াঁন। নাই নাকি 
সার! কাশ্মীরে এমন হজমী জল। আসে দলে দলে শ্রীনগর থেকে লোক, 
নিয়ে যায় এই জল। আমরা পেট ভন্তি করে পান করে আসি। সঙ্গেও 
নিয়ে আসি তিন চার বোতল জল। একটি নীল পাহাড়ের তলদেশ থেকে 
নির্গত এই ঝরণা, এসে পড়ছে একটি বাধান কুণ্ডে। রচনা৷ করা হয়েছে একটি 
সুন্দর উদ্যান কুণ্ডের চাঁরদিকে । নান! রঙের ফুলে আলোকিত হয়ে আছে 
উদ্ভানটি। বেদ্টিত, হয়ে আছে এক প্রাচীরে। স্যরি হয়েছে এক স্থন্দর, 
রমণীয় শাস্তির পরিবেশ । আমরা এক প্রান্তে বসি। দেখি তিন দিকে নীল 
পাহাড়ের বেষ্টনীর মধ্যে শীড়িয়ে আছে উদ্যানটি। সামনে, দূরে, বিস্তারিত হয়ে 
আছে ডালের নীল জল, মিশেছে গিয়ে দিগন্তে । দেখি প্রকতির এক মহিমময় 
রূপ। দেখে মুগ্ধ হই। 

চখমাসাহী থেকে যখন রওনা হই তখন রাত্রির অন্ধকার দিগন্তে নেমে 
এসেছে । জ্বলে উঠেছে আলোর মাল! শ্রীনগরের রান্তায়, ডালের বুকে। 
আমরা নেহেরু পার্ক দেখতে যাই । দেখা যায় বছদুর থেকে রাত্রির নেহেরু 
পার্ক, বুকে নিয়ে আছে বিভিন্ন রঙের আলে! । দ্ীড়িয়ে আছে ভালের বুকে 
এক স্বপ্ন লোক, এক ইন্দ্রপুরী। স্পষ্টতর হয় পার্ক যত আপি নিকটে । ভেঙে 
ষাঁয় স্বপ্নের ঘোরও। গাড়ি থেকে নেমে শীকারা করে উদ্ানে উপনীত হুই। 
শুনি বহু অর্থ-ব্যয়ে সেখ আবছুল্লা নির্মাণ করেন এই উগ্ভানটি। হয়ে আছে 
ভারত ও কাশ্মীরের মৈত্রীর প্রতীক । ঘুরে ঘুরে দেখি এই উদ্যান। কিছুক্ষণ 
বসে থাকি একটি বেঞ্ির ওপর । রওনা হই শীকার! করে। রাত্রি দশটায় 
বোটে ফিরে আপি । 
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তার পরের দিন পহেলগাঁম অভিমুখে রওনা হই। দেখতে যাঁই অবস্তী- 
শ্বরের আর মার্তত্র মন্দির । বাস বেলা দশটায় ছাঁড়ে। জিনিসপত্র আগেই. 
পাঠিয়ে দেওয়। হয় আমাদের হাউসবোটের মালিকের সঙ্গে । আমরা খাওয়া- 
দাওয়া সেরে যাই। মিনিট দশেক বিলম্ব হয় পৌছাতে । দেখি বাসন্থন্ধ যাত্রী 
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অপেক্ষা করে বসে আছে। হয়েছে বিরক্তও। তাই লজ্জা অন্থুভব করি। 
আরও মিনিট দশেক পরে বাস ছাড়ে, যায় জন্মু শ্রীনগরের পরিচিত রাস্তা 
দিয়ে। এবারে আমাদের সঙ্গী হন পণ্তিতজি, সপরিবারে । সঙ্গে যান তার 
স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও একটি কুমারী কন্তা। কন্যাটি যুবতী ও রূপবতী । কাশ্মীরে 
আসবার পর থেকে এই পপ্ডিতজির হাতেই আমাদের দেখা-শোনার ভার ন্যান্ত 
হয়। তিনিই সন্তায় ঠিক করে দেন আমাদের বাসের জন্ত হাঁউসবোটটি, 
উপস্থিত থাকেন বাস ষ্ট্যাণ্ডে, ষখন শ্রীনগরে পৌছাই । আমাদের সঙ্গে ক্ষীর- 
ভবানীতে যান। এখন সপরিবারে পহেলগামে চলেছেন । পণ্ডিতজির। কাশ্নীরী 
্রাঙ্ধণ। পুরুষ পরম্পরায় শ্রীনগরে বাদ করেন। "নিজেদের বাড়ি আছে। 
এই বাড়িতেই বাদ করেছেন তার পিতা, পিতামহ, বৃদ্ধ পিতামহ । এখন বাস 
করেন তার ছেলেমেয়ের । আমরাও একদিন এই বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে যাই। 
মুগ্ধ হই তাদের সদয় ব্যবহারে, আদরে আর আপ্যায়নে । তাঁর আর তাঁর 
স্ত্রীকে জন্মূতে কাটাঁতে হয়। সেখানে জন্মুসরকারের অধীনে তিনি কাজ 
করেন। পণ্ডিতজির এক ছেলে দিলীতে বাস করেন, অধ্যাপনা করেন 
সেখানকার এক কলেজে । তিনি কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী রামচন্দ্র 
কাকের জামাতা। পণ্ডিতজি যেমন অমায়িক, তেমনই আত্মভোলা। বনু 
মৌভাগ্য না হলে এমন বন্ধু, সহচর আর সাথী বিদেশে মেলে না। সামনের 
আমনের একদ্দিকে আমরা বসেছি । অপরদিকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, এসেছেন 
তিনি যুক্তপ্রদেশ থেকে । তার পাশে তার স্ত্রী ও কন্তা। তাঁদের পিছনের 
কয়েকখানি আপন পগ্ডিতজিরা সপরিবারে অধিকার করেছেন। 

বাস ছাড়তেই পরিষ্কার বাঁংলায় নিজের নাম ধরে ভাকতে শুনে, চমকে 
পাঁশের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমার যুক্ত প্রদেশের প্রতিবেশী আমার দিকে 
তাকিয়ে মিট মিট করে হাসছেন। মনে কৌতুহল জাগে আলাপ করবার। 
তিনি বলেন তীদের বাড়ি এলাহাবাঁদে। সেখান থেকে আই-এসসি পাস করে 
লক্ষৌ থেকে ডাক্তার হন। তারপর সরকারী চাকরি নিয়ে যুক্তপ্রদেশের প্রায় 
সমস্ত শহরেই ভ্রমণ করেন। মান কয়েক আগে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ 
করে, দেরাদুনে বাড়ি নির্মাণ করে সেখানে বাস করছেন। সপরিবারে কাশ্মীর 
দ্বেখতে এসেছেন। ছেলেটি কাঁজ করে বোম্বাইতে সেও ছু” এক''দিনের 
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মধ্যেই সেখান থেকে পহেলগামে আসবে | সকলে মিলে অমরনাঁথে যাবেন। 


দেখবেন তুষার তীর্থ ॥ মেয়েটির বয়স বছর আঠারো, এবারে আই-এ পাস 
করে বি-এ পড়ছে । আমার কন্তার সমবয়সী । আমাদের আলাপ বাংলায় 
চলতে থাকে । শুনি এলাহাবাঁদের বহু বাঙ্গালীর সঙ্গে তীর বন্ধুত্ব। আমাকে 
জিজ্ঞাসা করেন নাট্যাচার্য শিশির ভাছুড়ী আমার কেউ হন কি না? আছে 
কি কোন সম্পর্ক প্রসিদ্ধ ফুটবল খেলোয়াড় শিব্দাস বিজয়দাস ভাছুড়ীর সঙ্গে? 
বাম এসে থামে ' পামপুরে । যাত্রীরা সকলেই বাস থেকে নেমে পড়ে। 
আমরাও নামি। ঘুরে ঘুরে জাঁফরানের ক্ষেত দেখি। নাই ভারতের অন্য 
কোথাও। পগ্ডিতজি বুঝিয়ে দেন কখন বীজ রোপণ কর হয়, কখন ফোটে 
ফুল, আর কি উপায়ে জাঁফরানের ফুলের রেণু থেকে তৈরী হয় জাফরান । 

গাড়ি মিনিট পনর পরে ছাঁড়ে। অবীস্তপুরে এসে থামে । দেখি অবস্তী- 
শ্বরের মন্দিরের ধ্বংসাঁবশেষ। দেখি পূর্বের গৌরব বুকে নিয়ে আছে এক 
অতি অপরূপ হিন্দুস্থপতির ভাস্কর্ষের নিদর্শন, নিদর্শন এক গৌরবময় যুগের । 
নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি ৮৮৩ খুষ্টান্বে উৎপল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা অবস্তী বর্মণ । 
প্রতিষ্ঠা করেন এই মন্দিরে অবস্তীশ্বর শিবকে । ছিল এখানে একটি বিষণ 
মন্দিরও। শ্রেষ্ত্বে মার্তও মন্দিরের পরেই এর স্থান। 

আধ ঘণ্টা পরে বাস ছাড়ে। প্রায় ছত্রিশ মাইল জন্মু-কাশ্মীরের রান্তায় 
চলবাঁর পর, কাস পছেলগাঁমের রাস্তায় মোড় নেয়। কিছুদুর গিয়েই একটি 
সেতু পার হতে হয়। লেভার নদী অতিক্রম করে এসেছে পহেলগাম থেকে । 
বহুদূর পর্যস্ত রাষ্তার দু'পাশে দেখা যাঁয় ছুটি জলধারা, আর তার কিনারায় 
উইলোর গুচ্ছ। অবগুগ্ঠনের অন্তরালে লুকিয়ে আছে মুখ। স্পর্শ করে 
আছে গঠনের প্রাস্তদেশ জলধারার বুক। বাস অনস্তনাগের বাজারে এসে 
থামে। বাম থেকে নেমে আমর! অনম্ত নাগ দেখতে যাই। নাগ ঝরণার 
কাশ্ীরী প্রতিশব্দ। আদিম যুগ থেকেই কাশ্মীরবাসীরা নাগের উপাসক। 
পূজা করেন সর্প-দেবতাকে, তীর বাস করতেন এই সমস্ত নিঝরে। তাই 
মহা! পবিত্র এখানকার সমস্ত নাগই । আমর] মিনিট ছুই তিনের পথ অতিক্রম. 
করে একটি প্রাচীরে বেহ্টিত উদ্ভানবাটিতে এসে পৌছাই। দিড়ি দিয়ে 
উপরের স্তরে গিয়ে ছুইটি বৃহৎ কুণ্ড দেখি। কুণ্ডের ভিতরে ছুইটি ঝরণ। 


২২* মন্দিরময় ভারত 


আছে। তাদের মধ্যে একটি গন্ধকের। কুণ্ডের জল পড়ে অতিক্রম করে 
কুলুকুলু ধ্বনিতে উদ্যানে এসে পড়ছে । সম্মুখ এক বিরাট ঘন নীল গিরিবর, 
কোলে নিয়ে আছে কু ছু'টিকে, স্যটি হয়েছে এক শাস্তির পরিস্থিতি । আছে 
এখানে আরও কয়েকটি ছোট কুণ্ড, সেখান থেকে গন্ধকের জল নির্গত 
হয়। কুগ্ডের জলে মুখ হাত ধুয়ে, কিছুক্ষণ বসে থাকি কুণ্ডের পাড়ে। তার 
পর একে একে শিব, রাম, সীতা আর হুহুমাঁনজিকে প্রণাম করি। তার! 
তিন মন্দিরে বিরাজ করেন । ছুটতে ছুটতে গিয়ে বাসে উঠি। 

বাস শহরের ভিতর দিয়ে চলতে থাকে । অনস্তনাগ কাশ্মীর সরকারের 
একটি জেলার সদর শহর। এইখানেই ছিল ইসলামাবাদ শহর, কাশ্মীরের 
মুলমান রাঁজাদের রাজধানী । আছেন এখানে একজন ম্যাঞজিষ্রেট । এখানে 
বেশ ভাল কার্পেট তরী হয়। দামও শ্রীনগরের চাইতে কম। দেখি বিক্রির 
জন্য সাজিয়ে রাখ৷ হয়েছে সুন্দর সুন্দর কার্পেট কয়েকটি বাড়ির দাওয়াতে । 
দু'মাইল অতিক্রম করে বাঁদ এসে মাটনে ব৷ মাত্তানে বা মচ্ছিভবনে থামে। 
বাস থাঁমতেই অনেকগুলি পাঁণ্ডা, এসে বাঁসের যাত্রীদের আক্রমণ করে । খবর 
নেয় নাম ও ধামের। বলি নাম আমাদের ভারতবাঁপী, থাঁকি ভারতবর্ষে । 
শুনে তারা ক্ষুণ্ন হয়ে প্রস্থান করে। আক্রমণ করে অন্য যাত্রীদের । মচ্ছি- 
ভবনে একটি বৃহৎ কুণ্ড আছে, পূর্ণ হয়ে আছে ত্বচ্ছ শীতল জলে। দেখা 
যাঁয় হাঁজার হাঁজার মাছ, খেল! করে সেই জলে। বিভিন্ন তাদের আকার 
আর বিচিত্র তাঁদের অঙ্গের রঙউ। তাই এই স্থানের নাম রাখা হয় মচ্ছি- 
ভবন। নিক্ষেপ করি খই কুগ্ডের জলে, আসে ঝাঁকে ঝণাকে মাছ, জড় হয়, 
থাবার জন্য । নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। বড় কুণ্ড থেকে জল এসে 
পড়ে আর একটি ছোঁট কুণ্ডততে। সেটিও মাছে ভন্তি। বড় কুণ্ডের এক 
পাঁশে দাড়িয়ে আছে একটি হুর্য-মন্দির। অপরপাশে মহিলাদের শ্নানের 
জায়গা । দেখি জনকতক লোক কুগ্ডের ধারে বসে পিতৃলোকের তর্পণ করছেন। 
শুনি সারা কাশ্মীর থেকে আদেন নরনারী, এসে এই কুণ্ডে সান করেন। 
তারপর ুর্ধ-মন্দিবে পুজা দিয়ে, কুণ্ডের ধারে বসে পিতৃলোকের তর্পণ করেন। 
তাই মহা পবিত্র এই স্থান। কাশ্মীরের গয়া, স্থান মাহাত্যে পুষ্ধরের সমান। 
তাই পাণ্ডারা আক্রমণ করে আমাদের বাস, যদি পায় নিজের নিজের য্মান। 
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নিয়ে আসে ভবিষ্যতের আশাও । আমরা কুণ্ডের জল স্পর্শ করে, হুর্ব-মন্দিরে 
প্রণাম করে বাসে ফিরে আসি । 

এখান থেকে এক মাইলের মধ, আর ইস্লামাবাঁদ থেকে পাচ মাইল দূরে, 
দাড়িয়ে আছে একটি সুউচ্চ মালভূমির উপর মার্তগু মন্দির। পরিচিত পাঁও- 
ভবন নামেও । বুকে নিয়ে আছে কাশ্মীরের হিন্দু স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন, 
নিদর্শন এক গৌরবময় যুগের । মন্দিরের ছুই পাঁশে, সম্মুখে, পশ্চাতে, ধতদূর 
দৃষ্টি চলে, বিস্তৃত হয়ে আছে একটি রমণীয় উপত্যক1। কাশ্মীরের সৌন্দর্ষের 
এক শ্রেষ্ঠ লীলাভূমি । সৃষ্টি হয়েছে এক অপরূপ পরিবেশ। দঁড়িয়ে আছে 
এক মহিমময় মন্দির, অঙ্গে নিয়ে স্থপতির সুক্্তম শিল্প-সম্ভার, প্রকৃতির 
এক সুন্দরতম লীলানিকেতন। তাই বিদেশী পর্যটকেরা এই মন্দিরকে কাশ্মীরের 
সিংহ বলে অভিহিত করেন। লাভ করে শ্রেষ্ঠ আসন বিশ্বের শিল্পের দরবারে । 
নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ হপতি ললিতাদিত্য মুক্তাদিত্য। 
নিমিত হয় ৭২৫ থেকে ৭৬ৎথুষ্টা্ধে | প্রতিষ্ঠা করেন এই মন্দিরে সূর্ধনারায়ণকে, 
কুূর্ব-মন্দিরে পরিণত হয় এই মন্দির। আছে অপরূপ একটি হুর্য-মন্দির 
কোণাঁরকে, পুরী থেকে বার মাইল দুরে, বুকে নিয়ে ভারতীয় স্থাপত্যের আর 
এক গৌরবময় যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । কাশ্মীরের মুসলমান রাজ! সিকান্দার 
শাহ ধ্বংসে পরিণত করেন এই মন্দিরের বিগ্রহগুলিকে। ধ্বংসে পরিণত 
হয় মন্দিরের কিছু অংশও ১৩৯৩ থেকে ১৪১৬ খুষ্টাব্ধে। মহারাজ জয়সিংহ 
১১২৪ থেকে ১১৪৭ খুষ্টাব্ৰ পর্যস্ত এই মন্দিরের বৃহৎ প্রাঙ্গণটিকে একটি হুর্গে 
পরিণত করেন। 

প্রাচীরে বেষ্টিত দুশ কুড়ি ফিট দীর্ঘ আর একশ* বিয়াল্িশ ফিট প্রস্থ এক 
বৃহৎ প্রাঙ্গণের ভিতর মূল মন্দিরটি অবস্থিত। আয়তন তার ষাট ফিট দীর্ঘ 
আর ছত্রিশ ফিট প্রস্থ । ফাড়িয়ে আছে একটি নাট-মন্দির মূল মন্দিরের সামনে । 
তার দু'পাশে আছে ছু”ট প্রকোষ্ঠ, যেমন থাকে রঙ্গমঞ্চে। পরিণত হয়েছে ভগ্ন 
অবস্থায়। প্রবেশ পথে শোভাপায় একটি সিংহঘার, বুকে নিয়ে আছে স্ম্মতম 
শিল্প-সভার। দাড়িয়ে আছে এখানে সেখানে প্রাঙ্গণের প্রাচীর, হয় নাই 
একেবারে নিশ্চিহ। দেখি কয়েকটি অপরূপ খিলান, শোভা করে আছে 
প্রাচীরের শীর্ধদেশ। স্তপীরৃত হয়ে আছে প্রাঙ্গণের ভিতরে আর বাইরে ছোট 
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বড় প্রস্তর খণ্ড। অবশিষ্ট পূর্ব গৌরবের । সিংহঘার দিয়ে প্রবেশ করে দেখি 
চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে কত দেব-দেবীর মৃত্তি, অস্পষ্ট হয়ে এসেছে তাদের রূপ 
কালের করালে, আর মুসলমানের নির্মম অত্যাচারে । সোপান শ্রেণী অতিক্রম 
করে মূল মন্দিরে প্রবেশ করি । দেখি দীড়িয়ে আছে হুর্ধ-মন্দির, অঙ্গে নিয়ে 
শেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন । দেওয়ালের অঙ্গের কুলুঙ্গিতে আর নিম্নদেশে শোভা 
পাচ্ছেন কত বিভিন্ন দেব-দেবী, কিন্ত স্থম্পষ্ট নয় তদের স্বরূপ । বিষুর মৃতি 
বলে মনে হয়। ক্ষোর্দিত করেছেন স্থপতি তাদের মস্তকের উপর ফণাযুক্ত 
নাগের শির। দেখে বিস্মিত হই এইসব মু তর অঙ্গের সুক্মতম শিল্প-সম্পদ 
আর খিলানের বুকের অপরূপ পদ্মগুলি। প্রতীক এক শ্রেষ্ঠ গৌরবময় যুগের। 
আসবার পথে দেখি অন্থরূপ স্থাপত্যের নিদর্শন অবস্তীশ্বরের মন্দিরের ধ্বংস 
ত্তপেও। আরও ুম্্ম তাদের অঙ্গের কাকুকার্, আরও বিস্তৃত তাদের 
পরিকল্পনা আরও অনবন্য রূপদান। 

নাই কোনও চিহ্ন মন্দিরের 'ছাঁদের। অবৃষশ্ত হয়ে গিয়েছে একেবারে 
কালের করালে। ন1 জানি স্থপতি ক্ষোদিত করেন কত অনবদ্য শিল্প-সম্ভার 
তার অঙ্গে । দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের তাই নিমিত হয় এই মন্দিরটি আর তার 

লগ্ন প্রাঙ্গণ এক ভঙ্গুর প্রস্তরে। নির্মিত হত যদি সেই সব প্রস্তরে যা 

ব্যবহার করেছেন দ্রাবিড়স্থানের স্থপতি, নির্মাণ করেছেন মন্দির, কাঁঞ্ীপুরমে, 
তাঞ্জোরে, শ্রীরঙ্গমে আর মাছরাইতে। নির্মাণ করেছেন ত্রিবেন্দ্রীমে আর 
রামেশ্বরমে, -সহা করতে পারতো কালের নির্মমতা, পরিণত হত না ধ্বংসে, 
হত কাল জয়ী, হয়ে থাকতো অক্ষয় আর অক্লান। শিল্পীরা হত অমর । অমরত্ব 
লাভ করতেন ললিতাদ্দিত্য, লাভ করতো কাশ্মীর । ভারত হত সৌভাগাশালী । 
দেখি মুগ্ধ বিশ্ময়ে, শ্রদ্ধা জানাই মহারাঁজ ললিতাদিত্যকে, যিনি এই মন্দিরের 
হষ্টিকর্তা, জানাই শিল্পীদের । নিয়ে আমি মনের মন্দিরে এক স্থাতি ঘা আজও 
অক্ষয় হয়ে আছে, আছে অল্লান হয়ে । 

যাওয়ার পথে দেখি এক জলপ্রণালী, মালভূমির বুকে। বার হয়েছে 
গণেশবল থেকে। শুনি এটি একটি কৃষির খাল করছে নিকটবর্তাঁ ভূমি উর্বরা, 
করছে স্বর্ণপ্রস্থ। রর 

মাটন পার হয়ে মাইল পাঁচ ছয় অতিক্রম করবার পর বাস উঠতে থাকে 
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একটি পাহাড়ে, উঠে ধীরে ধীরে । স্থরু হয় এক অতি মনোরম রাস্তা, সমপর্ধায়ে 
পড়ে শ্রীনগর--গুলমার্গ রাস্তার। রাস্তার দক্ষিণে ছুটে আমে একট শোতম্থিনী, 
আসে পহেলগামের পর্বত শ্রেণীর অঙ্গ বেয়ে। শোনা যায় তার অন্তরের 
ধ্বনিও। রাস্তার পাশের চানারের ছায়া পড়ে তার বুকে, তাকে ছায়৷ শীতল 
করে। কোথাও চানাঁরকে বেষ্টন করে দুদিক দিয়ে প্রবাহিত হয় আোতম্থিনী। 
বামে পাহাড়ের শ্রেণী। ওপারে ধানের ক্ষেত দূরের পাহাড়ের পদতলে গিয়ে 
মিশেছে । মাঝে মাঝে পাহাড়ের অঙ্গ থেকে প্রবাহিত হয় পাহাড়ী নদী। 
এসে প্রতিহত হয় রাস্তার অঙ্গে, তারপর ছুটে চলে সমাস্তরালে। ক্রমে 
অন্তহিত হতে থাকে চানার, রাস্তার বুকের উপর থেকে । এগিয়ে আসে ঘন 
নীল পাহাড়ের শ্রেণী, আসে ছু*দিক থেকেই, বুকে নিয়ে আসে দেওদার আর 
পাইন। বাস চলতে থাকে পাহাড়ের বাস্তীয়, অতিক্রম করতে থাকে নীল 
পাহাড়ের শ্রেণী, তাদের অঙ্গে আর শীর্ধদেশে শোঁভা পায় দ্েওদার, শোভা পায় 
পাইন। দেখা যায় দুরে হিমগিরি শ্রেণী, শীর্ষে নিয়ে তুষারের রেখা, মিশে যাঁয় 
দিগন্তে । ক্রমে এগিয়ে আসে পাহাড়ের শ্রেণী, শুন! যায় একটি মৃহুগুঞ্তনও, 
আমে লেডারের বুক থেকে। গর্জনে পরিবতিত হয় সেই গুগ্জন। একটি 
মৌড় নিয়ে বাঁস প্রবেশ করে পাহাড়ের বেষ্টনীর মধ্যে, উপনীত হয় পহেলগাম 
শহরে। একটি অতুচ্চ পাহাড়ের সাহুদেশে নামে। তখন বেলা তিনটে। 
আমরা বাস থেকে নেমে পড়ি। 

পহেলগাম একটি ক্ষুদ্র শহর, এই শহরটি প্রীয় সাড়ে আট হাজার ফিট 
উঁচুতে । মেষপালকের কাশ্মীরী প্রতিশব্ব পহেল। বাম করতো! এখাঁনে 
অনেক মেষপালক, তাই স্থানটির নাম রাখা হয় পহেলগাঁম, মেষপালকের গ্রাম । 
তাদেরই একজন, কোনও এক প্রাচীনকালে, পাহাড়ে মেষ চরাতে নিয়ে যাঁয়। 
দিনের শেষে পাওয়া ষায় না৷ একটি মেষ। তাই সম্ভব হয় না বাড়িতে ফিরে 
আঁসাঁও। মেষের অনুসন্ধানে সে অতিক্রম করে পাহাড়ের উপর পাহাড়। 
অতিক্রম করে রাত্রি্দিন। অতিক্রম করে কত গ্নেসিয়ার কত তুষারের পাহাড়। 
এমনই করে কেটে যায় কিছুদিন।, একদিন সে উপনীত হয় এক গুহার ' 
সামনে । দেখে বিশ্মিত হয় গুহার মধ্যে এক তুষারের শিবলিঙ্গ । কিছুক্ষণ 
অভিভূত হয়ে দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখে শিবলিঙ্গটিকে । লুটিয়ে পড়ে দেবতার 
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চরণে। ফিরে আসে গ্রামে, নিয়ে আসে এক অপূর্ব উপলব্ধি, মনের মন্দিরে। 
এসে জানায় তার অভিজ্ঞতার কথ৷ তার বাপ মাকে । জানায় বন্ধুবান্ধব আর 
প্রতিবেশীদের । অবগত হয় গ্রামবাসীরাও। শেষে গ্রাম অতিক্রম করে 
ছড়িয়ে পড়ে এই খবর দিকে দিকে । আসেন হিমালয়ের গুহা থেকে সাধু 
সন্যাসীরা, সমাগত হন মুনি খধিরাও, আবিষ্কার করেন ভারতের এক শ্রেষ্ঠ 
তীর্থ। আবিষ্কার হয় তুষার তীর্থ অমরনাঁথ। আবিষ্কার করে পহেলগামের 
এক নিরক্ষর মেষপাঁলক। অমরনাথ স্বয়ভূ । তুষার জমে গড়ে উঠে তার অঙ্গ । 
গড়ে উঠে এক অপূর্ব শিবলিঙ্গ গুহার অভ্যস্তরে । সেই অল পূর্ণ পরিণতি 
পায় শ্রাবণী পূর্ণিমায়। সেইদিন যাত্রী আমে দলে দলে। আমে ভারতের 
সব প্রান্ত থেকে। আসে স্থদুর বিদেশ থেকেও । এসে বিল্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে 
দেখে এক আশ্চর্য দেবতাকে । দিয়ে যায় শ্রদ্ধার অঞ্জলি, দেয় নিঃশেষ করে, 
জানায় প্রণতি, চরিতার্থ হয় তাদের জীবন, সফল হয় জন্ম। অমরনাথ অমর 
করেন কাশ্নীরকে, সেই সঙ্গে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাঁকে এক ক্ুত্র 
গ্রাম, নাম তার পহেলগাম। ক্রমে পরিণত হয় সেই গ্রাম একটি শহরে। 
পহেলগাম থেকেই যেতে হয় অমরনাথে। নাই অন্য কোনও পথ। যেতে হয় 
আঠাশ মাইল । আট মাইল দুরে চন্দনবাঁড়ি। এখানে আছে একটি তুষারের 
সেতু, যেতে হয় সেই সেতু পার হয়ে। আরও বার মাইল অতিক্রম করে 
উপনীত হতে হয় শেষনাগে। ছুটে আসে ছুধগঙ্গা বা লেডার নদী এই 
পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে । বয়ে যায় পহেলগামের বুকের উপর দিয়ে উদ্দাম 
গতিতে । বুকে নিয়ে এক অশ্রীস্ত গর্জন, বুঝি হার মানিয়ে দেয় সেই গর্জন 
সমুদ্রের গর্জনকেও। 

এখাঁনে কাশ্মীর সরকারের একজন তহশীলদাঁর আছেন, পুরোধা পৌর 
শাসনের । আছে ডাকঘর, আছে একটি থানাও। আছে আট-দশটি ছোট বড় 
হোটেল, আর আছে তবু, খাটান হয় সেগুলি এক একটি অধিত্যকার উপর, 
পাইন কুপ্তের নীচে । খাটান হয় যাত্রীদের অভিরুচি অন্ধযায়ী, দিলে হ্যাষ্য দাম। 
বাজারটিও বেশ বড়। পাওয়! যাঁয় সব রকমের জিনিস । আছে এই বাজারে 
অনেকগুলি দৌকান। সেখানে পাঁওয়া যায় তাবু, রেনকোট, কন্ব আরও 
অনেক রকমের অমরনাথের পথের প্রয়োজনীয় জিনিস। ভাড়া করে নিয়ে 
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যাঁন যাত্রীরা, ফিরিয়ে দেন যাত্রা হলে পরিসমাণ্ত। দিতে হয় পুর! ভাড়। 
অগ্রম। আছে কয়েকটি ভালো হালুইকরের দোকানও, পাঁওয়। যায় খাঁটি 
ঘিয়ের খাবার। আছে অনেক ঘোড়ার মালিকও, বাস করে নিকটবতা পাহাড়ী 
গ্রামে। ঘোড়। নিয়ে এসে আক্রমণ করে যাত্রীদের বাস থামামাত্র, সংগ্রহ 
করে ঘাত্রী, হোটেলে হোঁটেলে ঘুরে ঘুরেও। তারাই নিয়ে আসে কুলী। 
তাদের উপর আছে একজন চৌকিদার, তাকে খবর দিলে স্থুলভ হয় ঘোড়া 
আর কুলী পাওয়াও, সহায়ক অমরনাথে যাওয়ার । 

পহেলগাম কাশ্ীরের শ্রেষ্ঠ লৌন্দর্যের লীলা-নিকেতনের অন্যতম । 
বিখ্যাত স্বাস্থ্য নিবাদ। প্রায় আট হাঁজার ফিট উঁচুতে অবস্থিত, একটি 
মাইল দেড়েক দীর্ঘ, মাইল খানেক প্রস্থ উপত্যকা । চতুর্দিক বেষ্টন করে 
আছে পহেলগামকে স্থুউচ্চ ছিমগিরি শ্রেণী। তাদের উচ্চত৷ বার হাজার 
ফিটের উপর, শীর্ষে নিয়ে আছে তুষারের মুকুট, অঙ্গে নিয়ে আছে ঘন নীল 
পাইনের কুগু। তার বুক ভেদ করে প্রবাহিত হয় ছুধগঙ্গ, বিভক্ত হয়ে 
আছে ছুইটি ধারায়। প্রবাহিত হয় অবিরাম গর্জনে ৷ মাঝে মাঝে ছোট ছোট 
অধিত্যকা বেছ্টিত হয়ে আছে পাইনের কুঞ্জে, মনে করিয়ে দেয় তপোবনের 
কথা। ত্ষ্টি করে এক নন্দন কানন। তাই অমরনাথের যাত্রী ছাড়াও, 
যাত্রী আমে পহেলগামে। আসে হাজারে হাজারে, কাটিয়ে ষায় কেউ এক 
মাঁস, কেউ ততোধিক, উপভোগ করে পছেলগামের শাস্ত ত্বগাঁয় পরিবেশ, 
ফিরে পায় হৃত স্বাস্থ্য । এই রকম অনেক পরিবার ছিলেন আমাদের 
হোটেলের অধিবানী। কেউ এসেছিলেন পাঞ্জাব, কেউ যুক্তপ্র্দেশ, কেউ 
বোম্বাই থেকে । এসেছিলেন সপরিবারে । থাকে ন। কোন যাত্রী পহেলগামে 
শীতকালে, পহেলগাম তখন তুষারে আবৃত থাকে । 

আমরা বাস থেকে নামামাত্র আন্রমিত হই তিনদিক থেকে । এক যোগে 
আক্রমণ করে কুলীরা, হোটেলের মালিকেরা আর ঘোড়ার মালিকেরা, সঙ্গে 
নিয়ে ঘোড়া । দিশেহারা করে দেয়। আসে বিপদের উপর বিপদ। হুঠাৎ 
মেঘে আচ্ছন্ন হয় দিগস্ত, অবলুপ্ত হয় তার অন্তরালে পাহাড়ের শ্রেণী। আসে 
বৃষ্টি, আসে বেশ জোরে । সময় পাওয়া যায় ন! ছাতা খুলবারও। পণ্ডিতজির 
উপর লব ভার অর্পণ করে, আমর! ছুটে গিয়ে নিকটের একটি বাড়ির বারান্দায় 
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আশ্রয় নেই। বৃষ্টি থামবার অপেক্ষা! করতে থাকি। আশ্রয় নেন পণ্ডিতজির 
পরিবারবর্গ, আর আমাদের যুক্ত প্রদেশের সহযাত্রী ভাক্তারবাবুও, আশ্রয় 
নেন সপরিবারে । 

স্থির হয় সবাই মিলে একই হোটেলে থাকবো । কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থেমে 
যাঁয়। দেখি তখনও পণ্ডিতজিকে ঘিরে আছে কুলীর দল, সক্ষম হন নাই 
তিনি তাদের পাওনা স্থির করতে । ব্যৃহ ভেদ করতে পারেন নাই। তাঁকে 
জানিয়ে আমর! হোঁটেল ঠিক করতে যাই। দেখি একে একে অনেকগুলি 
হোটেল। সবগুলিই যাত্রীপূর্ণ। যেগুলি আছে খালি সেগুলি মনোমত নয়। 
শেষে দূরে, পাহাড়ের গায়ে, ছুধগঙ্গার একেবারে কিনারায় অবস্থিত হোটেলটিতে 
আশ্রয় মেই। নেন না ডাক্তারবাবু, রাজী নন অতদদূরে থাকতে । অপূর্ণ রয়ে 
যায় আমাদের এক হোটেলে বাসের বানা । 

কুলীর! জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে যায়, শেষ হয় আমাদের চা-পানও, 
কিন্ত দেখা নাই পণ্ডিতজির, সন্ধান পাওয়া যায় না তার পরিবারবর্গেরও। 
আমি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ৷ দেখতে যাই শহর। আকাশ তখন মেঘ- 
মুক্ত। ছু'এক ফালি মেঘ ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকের পর্বতশ্রেণীর বুকে, হয়ে 
আছে বিচ্ছিন্ন। জানিয়ে দিচ্ছে তাঁদের অস্তিত্ব । বলে, “আমরা আছি। 
সময় হলেই আবার ছেয়ে ফেলবো পাহাড়ের শীর্দেশ। ছুটতে ছুটতে নেমে 
আসবে ধরিত্রীর বুকে । অন্ধকারে দিগন্ত লুপ্ত হয়ে যাবে। স্থরু হুবে বর্ষণ।» 
দেখি অপরাহ্টের শেষ রশ্মি এসে পড়ে চতুর্দিকের হিমগিরি শ্রেণীর মস্তকের 
উপর, জলে তুষারের রেখা সেই আলোতে । কোথাও ঝ৷ স্থষ্টি হয় পাহাঁড়ের 
শীর্ষদেশে এক একটি তুষারের নদী। অপরাহ্ণের লাল আভা প্রতিফলিত 
হয় সেই নদীর বুকে, পরিণত করে এক একটি লাল নদীতে । দেখি মুগ্ধ 
বিস্ময়ে এক সুন্দরতম পরিবেশ । শোন! যায় দুধগঙ্গার গর্জনও, এক শাস্ত- 
গম্ভীর শাস্তির পরিবেশে । 

সকালে উঠে জানাল! খুলতেই প্রকৃতির এক অপরূপ রূপ দেখি। দেখি 
মুগ্ধ বিম্ময়ে। দেখি সামনে দিয়ে প্রবাহিত হন ছুধগঞ্জা, বয়ে যান উন্মত্ত 
বন্ধিম গতিতে । যান গর্জন করতে করতে। সুর্যের কিরণে উদ্ভাসিত হয় 
তাঁর বুকের রূপালী জল। ওপারে, যত? দৃষ্টি চলে, দাড়িয়ে আছে এক' ঘন নীল 
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পাইনের কু, এক নীল পাহাড়ের বুকে, স্পর্শ করে আছে আকাশ । মনে 
হয়, দাড়িয়ে আছেন এক নীলবসন গিরিবর, কোলে নিয়ে এক শ্বেত বসনা, 
নৃত্য চপলা, মুখর] কন্তাকে। শ্রদ্ধায় অবনত হয় মত্তক । ফিরে আসি বারান্দায়। 
সম্মুখেই দেখ। যায় একটি নাতিপ্রশস্ত উপত্যকা, অঙ্গে জড়িয়ে আছে সবুজ 
অঞ্চল। অঞ্চল ভেদ করে, শাড়ির পাড়ের মত, চলে যায় একটি মরু রাম্ত' ওঠে 
বঙ্কিম গতিতে অনতিদূরের পাহাড়ের অঙ্গে, মিশে গিয়ে দিগন্তে । এই রাস্ত৷ 
দিয়েই যাত্রীদের অমরনাঁথে যেতে হয়। যায় যাত্রী দূরের পাহাড়ী গ্রামেও। 
কিছুক্ষণ বনে দেখি যাত্রীর চলাচল । দেখি অনেক দেশী সাহেব আর মেম, চন্দন 
বাড়ির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন । চা ও খাবার খেয়ে বাঁজারে ষাই। 

ছুপুরে খাওয়া-দীওয়! সেরে, পাহাড়ের উপরকার পাগডব আমলের একটি 
মন্দির দেখতে যাই। আছে এখানেও একটি ঝরণ]। সঙ্গী হন পণ্ডতিতজি আর 
আমাদের হোটেলের সহযাত্রী এক শিখ-দম্পতী। সেতুর উপর দিয়ে অতিক্রম 
করি কলনাদিনী ছুধগঙ্গা, অগ্রসর হই নৃত্যপরায়ণ উন্মাদিনী ছুধগঙ্গার পাড়ের 
উপর দিয়ে, এক স্থউচ্চ পাহাড়ের গ! ঘেঁষে । পাহাড়ের শীর্ষদেশের তুষারের 
রেখা উদ্ভাসিত হয় হৃর্ষের কিরণে, ধরে সৌনীর বরণ। কিছুদূর নদীর ধার 
দিয়ে গিয়ে পাহাঁড়ে উঠতে থাকি, পৌছাই মন্দিরে, আসেন আরে। অনেক 
দর্শন অভিলাষী। তাঁরাও টুরিষ্ট, এসেছেন পাঞ্জাব থেকে । আলাপ হয় তাদের 
সঙ্গে। ফিরবার পথে পাকদণ্ডী দিয়ে আসি। বর্ষায় পিছল হয় রান্তা। 
আসতে হয় খুব সাবধানে । তবুও গড়াগড়ি যান আমার স্ত্রী ও পণ্ডিতজি, 
যান আরও ছ'জন মহিলা । শেষে অতিকষ্টে নদীর ধারে উপনীত হুই। 
বসে থাকি সেখানে কিছুক্ষণ । দেখি চতুর্দিকের শৌভা। ফিরে আসি হোঁটেলে। 
হোঁটেলের সহ্যাত্রীদের সঙ্গে গল্পগুজবে অতিবাহিত হয় সময়। যোগ দেন 
পণ্ডিতজির কন্যা আর পুত্রবধৃও। 

পরদিন ভোরে উঠে, শ্রীনগরে ফিরবার বাসের ব্যবস্থা করে, চন্দনবাড়ির 
পথে ষাই। অপরূপ রাস্তা, একেবেকে চলে, মৃছ্গুঞ্রনা ছুধগঙ্গার ধার দিয়ে । 
অতিক্রম করি প্রায় মাইল চারেক পথ, তারপর ফিরে আমি । খাওয়া-দাওয়। 
শেষ করে বাসের ষ্টেশনে রওনা হই, আসেন আমাদের হোঁটেলের সহবাসীরাও, 
বিদায় দিয়ে যান। এক বিচ্ছেদের ব্যথায় আচ্ছন্ন হয় মন। 
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বাঁস বেলা বারোটায় ছাঁড়ে। আসে সেই অতি রমণীয় পরিবেশের মধ্য 
দিয়ে। প্রথমে থামে মাত্তানে, তারপর অনস্তনাগে, সেখান থেকে ঘুরে যায় 
আচ্ছাঁবলে, গেটের পাশে এসে থামে। 

গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেই দেখি ট্রাউট মাছের চাষ। দেখি জলে 
ভত্তি ছোট বড় অসংখ্য চৌবাচ্চা। সংযুক্ত তারা সক্ু নালা দিয়ে। শ্োতের 
জল নালা দিয়ে চৌবাচ্চায় এসে পড়ে । ট্রাউট মাছগুলি খেল! করে বেড়ায় 
চৌবাচ্চার মধ্যে, জালের বেষ্টনীর অন্তরালে, বিভিন্ন তাদের আকুতি আর 
বিচিত্র তাদের অঙ্গের রং । প্রতিটি চৌবাচ্চার পাঁশে আছে একটি করে ফলক। 
তাতে লেখা আছে চৌবাচ্চার ভিতরের মাছের জাতি আর বয়স, পৃথক 
করা হয়েছে তাদের বয়দ অনুষায়ী। খাওয়ানো হয় বিভিন্ন খাগ্ঠ বিভিন্ন 
বয়সে। খায় তারা রেশম-কীট আর ছোট ছোট মাছ। শুনি খুব স্ম্বাদু 
এই ট্রাউট মাছ, প্রিয় খাদ্য শেতাঙ্গদের, বিক্রি হয় পাঁউও দরে, চার থেকে 
পাঁচ টাকা করে। চৌবাচ্চার ধার দিয়ে গিয়ে পাহাড়ের পদতলে উপস্থিত 
হই। সেখানে দেখি একটি জরাজীর্ণ পাঁকীবাঁড়ি, ছিল নাঁকি কোনও সাধুর 
আস্তানা । বাঁড়িটি দেখে, দেখতে যাই আচ্ছাবলের হ্বর্গোগ্ভান। রচনা 
করেছিলেন এই উগ্ভানটিও হ্বন্দরের পৃজারী ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীর । সম- 
পর্যায়ে পড়ে তার কাশ্মীরের অন্যতম কীত্ি সালিমারবাগের | দাড়িয়ে 
আছে এক প্রাচীন পাহাঁড়। বুকে নিয়ে লতাগুল্স, অঙ্গে নিয়ে শৈবালের 
দল। জল পড়ে সহম্্র ধারায়, পড়ে অবিরাঁম, সেই লতাগুল্স থেকে আর 
শৈবালের অঙ্গ বেয়ে। ভাসিয়ে দেয় পাহাড়ের পদতল। পতল থেকেও 
নির্গত হয় জল, নিঃহ্ত হয় মাঁটি ভেদ করে, ঝরণা থেকে । সেই জল নিয়ে 
যাঁওয়৷ হয় একটি বৃহৎ চৌবাচ্চাঁয়। সেখান থেকে প্রবাহিত হয় দ্বিতীয় স্তরে, 
তৃতীয় ত্তরেও যায়। দ্বিতীয় স্তরে আছে একটি স্থন্দর প্রশস্ত ঘর, অঙ্গে নিয়ে 
আছে মোগল স্থপতির আর চিত্রশিল্পীর সুন্দরতম শিল্পের নিদর্শন । এই ঘরেই 
এসে বসতেন সোন্দর্যপিপান্থ সম্রাট, সঙ্গে নিয়ে প্রিয় বেগমদের। উপভোগ 
করতেন নিজের রচিত এক ন্বর্গোগ্ভানের স্বর্গায় পরিবেশ । শোভিত করা 
হয়েছে তিনটি স্তরকেই সবুজ ঘাঁসের গালিচায়। রচিত হয়েছে তাঁর বুকে 
অসংখ্য ফুল, নীল জবা, ডালিয়া আর গোলাপের দল। আলো! করে'আছে 
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সম্ত উদ্যানটি। আলোকিত হয়ে আছে চতুর্দিক। ফুলের মাঝে মাঝে আছে 
ফল। আছে গাছে আপেল, সেও, আড়ু আর পীচ। চতুর্দিক বেষ্টন করে 
আছে ধ্যানমৌন চানারের কুপ্ত, প্রহরী হয়ে আছে, দিয়েছে সম্পূর্ণতা। ঘুরে 
ঘুরে দেখি সমত্ত উদ্যাঁনটি। দ্বিতীয় স্তরের একপ্রাস্তে এসে বসি। অপরাহ্ণের 
শেষ রশ্মি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাঁয় পাহাড়ের শীর্ষদেশে । বোনে, চারিদিকে 
এক স্বপ্নের জাল। স্যষ্টি করে এক রহস্যময় পরিবেশ, তলিয়ে যাই সেই 
পরিবেশে, ভূলে যাই পারিপাশ্থিকতা। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পাই বাঁসের 
ড্রাইভারের ডাকে । হাঁকে, উত্তীর্ণ হয়েছে সময়, সবাই উঠেছেন বাসে। 
বাকী শুধু আমর! ছু'জন। আর একবার দেখে নেই এই অপরূপ কীতি, 
প্রণাম জানাই তার শ্রষ্টাকে, নিয়ে আসি স্তৃতি, যা আজও অগ্লান হয়ে আছে। 

বাঁদ কোকরনাগে এসে খামে । রাস্তা থেকে প্রায় এক ফারলং গিয়ে 
আমরা একটি পাহাড়ের নীচে উপস্থিত হই। আছে সেখানে তিন চারটি 
ঝরণা, নৃত্যের ছন্দে নেমে আসছে পাহাড়ের অঙ্গ বেয়ে। শোনা যায় তাদের 
নৃপুরের ধ্বনিও। পাহাড়ের অপর প্রাস্তে ভেরীনাগ। এই ভেরীনাগে 
আছে একটি নিঝর, সেই নিঝ'র থেকেই উৎপত্তি হয় ঝিলাঁম নদীর। 
এখানেও রচিত হয় একটি ত্বর্গোষ্ঠান, রচনা করেন সম্রাট জাহাঙ্গীর । অনবদ্য 
এই উদ্ানটি, সমপর্ষায়ে পড়ে সালিমারের আর নিসাঁদের । দেখে মুগ্ধ হই। 
কোকরনাগের জল হজমিগুপির কাজ করে। তাই স্বাস্থ্যপিপাস্থরা এসে, 
এখানে কটেজ ভাড়। নিয়ে, কিছুদিন কাটিয়ে ষান। আমর] পেট ভরতি করি 
সেই জলে, করি বোতল ভরতিও। আছে এখানে একটি দোকান। দেখ! 
শেষ করে, সেখানে খাবার খেয়ে, প্রীনগরের পথে রওনা হই। এইখানেই 
কয়েকজন যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়, তাদের কেউ কাজ করেন শ্রীনগরের 
কলেজে, কেউ সরকারী দপ্তরে । রাত্রি নয়টায় শ্রীনগরে পৌছাই। 


৪১ 


পরের দিন ভোরে উঠেই গুলমার্গ দেখতে রওনা হই। বাসে করে যাই। 
যাই উরীর রান্তায় প্রায় আট মাইল। অতি মনোরম এই রাঁস্তাটি। এই পথ 
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দিয়েই রাওলপিগি ও মারী হয়ে যেতে হতো কাশ্মীরে । এখন উরীর পরপার 
পাকিস্তান দখল করেছে । তাই যাতায়াত করতে হয় জন্মুর রান্তায়। মধুর 
অভাবে খেতে হয় গুড়। বাঁদ মোড় নেয় বাদিকে-চলতে থাকে একটি 
অতি রমণীয় বাত্তা দিয়ে। তাঁর ছু'পাশ দিয়ে চলেছে জলধারা, ছুটেছে মৃদু- 
গুঞ্নে, পরপারে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানের ক্ষেত। সামনে পথ রোধ করে 
দাড়িয়ে আছে এক অভ্রভেদী পর্বত শ্রেণী- দাঁড়িয়ে আছে পীরগঞ্জল। শুনি 
এর এক চূড়া অতিক্রম করে ষোল হাজার ফিট। গাড়ি ট্যানমার্গ-এ এসে থামে। 
রাস্তা নাই আর গাড়ি চলার । নেমে পড়তে হয় গাড়ি থেকে । আসে অনেক 
ঘোড়ার মালিক, সঙ্গে নিয়ে ঘোঁড়া, আক্রমণ করে যাত্রীদের, যেমন করেছিল 
পহেলগাঁমে । ছুটো। ঘোঁড়া ঠিক করে আমর! তার পিঠে চড়ে বসি। অতিক্রম 
করি পাহাড়। যেতে হবে আড়াই মাইল পথ। চড়তেও হবে প্রায় দেড় 
হাজার ফিট, তবেই পৌছান যাঁবে গুলমার্গে, ভূম্বর্গ কাশ্মীরের কুম্থম উদ্যানে । 
স্ানীয় লৌকেরা বলে, গৌরী মার্গই নাকি পরিবন্তিত হয়েছে গুলমার্গ-এ। 
এইখানেই বাস করতেন স্ুন্বরের পূজারী গৌরী দেবী। পথ চলে বন্ধিম 
গতিতে--ঘন নীল পাইনকুগ্ধের পাশ দিয়ে, শ্বেত-বসনা পাহাড়ী কলনাদিনীর 
গা ঘেষে । মাঝে মাঝে দেখা যায় এক গিরিবর, দীড়িয়ে আছেন পথ রুদ্ধ 
করে। কাছে গেলেই, সরে ধ্াঁড়িয়ে মুক্ত করে দেন ফাওয়ার রাম্তা। রুদ্ধ 
হয় না গতি। 

মুগ্ধ বিস্বয়ে দেখতে দেখতে যাই পথের অপরূপ শোভা । পৌছাই এসে 
গুলমার্গ-এ, এক ম্বপম পুরীতে। সম্মুখে বিস্তৃত হয়ে আছে গুলমার্গ বিছিয়ে 
দিয়েছে তাঁর সবুজ অঞ্চল, স্পর্শ করে আছে সামনের পীরগঞ্জলের পদতল। 
শোভ৷ পায় শুভ তুষারের মুকুট পীরগঞ্জলের মন্তকে। বুকে নিয়ে আছে ঘন 
নীল পাইনের কুপ্ত, সেই নীলের বেষ্টনী ভেদ করে নির্গত হয় কত অসংখ্য 
রূপালি জলধারা । আসে নৃত্য করতে করতে । শোনা যায় তাদের অন্তরের 
ধ্বনিও। ছুটে যায় নীচের সমতল ক্ষেত্রে। রূপ নেয় বেগবতী শ্োতস্থিনীর। 
অঞ্চলের উপরেও ফঁড়িয়ে আছে পাইনের শ্রেণী আর তার ফাঁকে ফাকে কাঠের 
তৈরী সুন্দর বাংলো, চোখের সামনে তুলে ধরে এক নয়নাভিরাম ছবি। ইংরাজ 
রচনা করে গুলমার্গ, সে ছিল তাদের স্থয়োরাণী । তার৷ কাটাত তাদের অবসর 
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সময় তারই সাঁহচর্যে, বাস করত এসে গুলমার্গে। এখানেই ছিল তাদের 
প্রমোদ ভবন, দিন কাটাঁত বিলাঁসে আর ব্যমনে। ছিল গগল্ফ” খেলবার 
জায়গা, “টেনিসকোট” ছিল “নিভাজ' হোটেল, ছিল অসংখ্য ছবির মতো 
বাংলো, অপ্রতুলতা ছিল না বিলাসের আয়োজনের । আজ বিদাঁয় নিয়েছে 
ইংরাঁজ, অন্তহিত হয়েছে গুলমার্গ-এর চমৎকারিতাঁও, হয়ে আছে শুধু প্রকৃতির 
এক হন্দরতম লীলাভূমি । 

আরও প্রায় আড়াই মাইল চড়াই অতিক্রম করে খিলানমার্গ-এ উপনীত 
হই। এখান থেকে দেখি সুন্দরী শ্রেষ্ঠ গুলমার্গকে । ঘন নীলের অবগ্ুঠনে 
লুকিয়ে আছে মুখ । দেখা যায় দূরে, শ্রীনগরও--বিস্তার করে আছে শ্রী। 
দেখা যাঁয় 'নাঙ্গা'। দেখা যায় গীরগঞ্জল, মস্তকে শোভা পায় শ্বেত তুষারের 
কিরীট। দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে ত্যব্ধ হয়ে যাই। অতিক্রম করি আরও কিছুটা 
পথ, উপস্থিত হই একেবারে শীর্বদেশে-_দেখি এক দিগস্ত বিস্তৃত তুষারের হ্রদ 
( গ্নেসিয়ার ), পরিচিত আল্পাঁথর নামে । অধিবামীর1 বলে, অহল্যা পাঁথর। 
এইখানেই নাকি প্রস্তরে পরিণত হয়ে আছেন অহল্যা। খেলতে আসে এখানে 
যুবক যুবতীরা, স্কেটিং করে এই হুদের বুকে। দেখি কিছুক্ষণ বিমুগ্ধ হয়ে। 
নেমে আসি খিলানমার্গ-এ, সেখান থেকে গ্রলমার্গে। খাওয়া দাঁওয়৷ সেরে 
বিশ্রীম করি কিছুক্ষণ। তারপর ট্যানমার্গ-এ আসি। সেখাঁন থেকে বাসে করে 
শ্রীনগরের হাউলবোটে ফিরে আসি। 
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পরের দিন, সেদিন ছিল শনিবার, সকাঁলে উঠে “সোনামার্গ” দেখতে যাই । 
বাসে করে যাই। সোনামার্গ শ্রীনগর থেকে প্রায় আটফটি মাইল দূরে, প্রায় আট 
হাজার ফিট উচুতে। উচ্চতাঁয় সমপর্ধায়ে পড়ে পহেলগাম আর গুলমার্গ-এর | 
বাস রবিবারে আর শনিবারে চলে। শহর অতিক্রম করে কিছুদুর যাঁওয়ার পর, 
বাস একটি সুন্দর মনোরম পরিবেশের ভিতর দিয়ে চলতে থাকে । ক্রমে সেই 
পরিবেশ পছেলগামের রান্তার মৃতি ধারণ করে। দেখতে দেখতে যাই কাশ্মীরের 
এক স্থন্দরতম লীলাভূমি, সোনামার্গ-এ এসে পৌছাই। বাস থেকে নেমে দেখতে 
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যাই কাখিড্রাল পর্বত। চুড়াগুলির আকার কাথিড্রালের মতো, তাই নাম 
রাঁথ! হয়েছে কাখিডরাঁল পর্বত। অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন এই পর্বত শ্রেণী। পদতলে 
বয়ে ধায় এক শ্রোতন্থিনী, যায় গর্জন করতে করতে । এই পর্বতের চূড়া থেকে 
দেখা যায় খাজোবাস গ্নেসিয়ার। আমর! দূর থেকে খাজোবাস গ্নেসিয়ার 
দেখে শ্রীনগরে ফিরে আমি । 

পরের দিন সকালে একটি টাঙ্গায় চড়ে শহর দেখতে বার হই। দেখি 
শের-ই কাশ্মীব পার্ক, প্রতাপ পার্ক আর গান্ধী পার্ক। দেখি যাছঘর আর 
এন্পোরিয়াম, করি কিছু বাজারও। ছুপুরে শিকারায় চড়ে সাতটি সেতু দেখতে 
যাই। যাওয়ার পথে দেখি পুরাতন রাজপ্রাসাদ, প্রতাপসিংহের মহল। দেখতে 
দেখতে যাই নদীর ছু'ধারেব শ্রীহীন জরাজীর্ণ বাঁড়ি। পরিচয় দেয় কাশ্মীরের 
দৈন্ের। ভূত্বর্গ কাশ্মীর, কিন্ত দরিদ্র তার প্রজারা। নিশ্পেশিত হয়ে আছে 
অভাবে আর অনাটনে। দেখি কয়েকটি শাল তৈরীর কারখানা । দেখি 
কাঠের কারখানাও। দীড়িয়ে আছে সেগুলি অতি নোংরা পরিবেশে । সব 
শেষে দেখি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী একটি স্থন্দর লক্‌ গেট, তারই 
সাহাষ্যে নিয়ন্ত্রিত কর! হয় ঝিলামের জল। ফিরে আসি গভীর রাত্রিতে । 
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তার পরের দিন ভোরে উঠে রওন] হই পত্তনের মন্দির দেখতে । দেখতে 
উলার হুদও। কাশ্মীরের বৃহতম হ্দ। আমর! প্রাইভেট বাসে চড়ে যাই। 
আমিরকদলের ওপার থেকে ছাড়ে । সেতু পেরিয়ে, শ' খানেক গজ হেঁটে গিয়ে 
বামে উঠতে হয়। কয়েকটি রাস্তা অতিক্রম করে বাস এসে পৌছায় 
রাওয়ালপিগ্ডির রাস্তায় । এই রাম্তা দিয়ে যেতে হয়েছিল গুলমার্গ-এ। মোড় 
নিতে হয়েছিল আট মাইল গিয়ে । বাঁস এসে থামে পত্বনে। এই পত্বনে এসেই 
রাজধানী পত্তন করেছিলেন মহাঁরাঁজ শঙ্কর বর্মণ, কাশ্মীরের খ্যাতিমান রাঁজা, 
অবস্তীপুরের প্রসিদ্ধ মন্দিরের রচয়িতা অবস্তী বর্মণের পুত্র । নাঁম রেখেছিলেন 
শঙ্করপুরা । তিনি নির্মাণ করেন এখানে ছুইটি শিব মন্দির, শঙ্করগোরীশ্বর আর 
স্গন্ধেশো। আজও গড়িয়ে আছে নিয়ে তাদের পূর্গৌরব। সাহাধ্য 
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করেছিলেন মহারাণী স্বগন্ধা। সংগ্রহ কর! হয়েছিল মন্দিরের উপকরণ, সাত 
মাইল দূরের এক গ্রাম থেকে, নাম তাঁর পরিহাসপুরা । তাঁরা এখানে রাজত্ব 
করেছিলেন ৮৮৩ খুষ্টাৰ থেকে ৯০৩ থুষ্টান্ব পর্যস্ত। বিকল হয় আমাদের বাসের 
যন্ত্র, তাই সময় হয় মন্দির দর্শনের । দেখি অদৃশ্ঠ হয়েছে প্রীণ। এড়িয়ে 
আছে বিমাঁন কিন্ত চিহ নাই মণডপের । ্াঁড়িয়ে আছে অলিন্দগুলি অঙ্গে নিয়ে 
হুক্মতম গান্ধার ভাস্কর্ষের নিদর্শন । 

শুনি, বুনিয়ার-এ, উরি নৌশারার মধ্যবর্তী এক দৃরবর্তী গ্রামেই আছে 
নাকি একটি মন্দির, দীড়িয়ে আছে অক্ষত অবস্থায়, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ কাশ্মীরী 
স্থাপত্যের নিদর্শন, নিদর্শন গাঁন্ধার স্থাপত্যেরও। আছে বানিয়াতে, শ্রীনগর 
থেকে বত্রিশ মাইল দূরে, পবিত্র হরমুখ পর্বতের পাদদেশে ছুইটি মন্দিরের সমষ্টি, 
ভূতেশ আর জ্যেষ্ঠ তাদের নাম। নির্মাণ কর হয় তাদের বিভিন্ন যুগে। 
নিত হয় তাদের মধ্যে প্রাচীনতম মন্দির থৃষ্টের জন্মের ছুশো। পঞ্চাশ বছর 
পূর্বে, রচিত হয় ভূতেশ। কাশ্মীরের স্য্টি থেকেই হুরমুখ পর্বত পরিণত হয় 
এক মহাতীর্থে। কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ রাজা ললিতাদিত্য মুক্তাদিত্যও নির্মাণ 
করেন এখানে একটি মন্দির। যুক্ত হয় আর একটি মন্দির বুকে নিয়ে অনবদ্য 
শিল্প-সম্ভার, জ্যেষ্ঠ গোঠীতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে । তিনি ভূতেশকেও 
উত্পর্গ করেন মহাঁমূল্য উপচৌকন। 'নিস্তার পায়না এই মন্দিরগুলিও 
সিকান্দারের ধ্বংসের হাত থেকে । 

একেবারে অক্ষত অবস্থায় ঈড়িয়ে আছে, অঙ্গে নিয়ে কাশ্মীর স্থাপত্যের 
নিদর্শন, একটি ক্ষুত্র বিষু-মনির, পাণ্ডে থানে, শ্রীনগর থেকে তিন মাইল দুরে। 
দাঁড়িয়ে আছে একটি গ্রামে, একটি জলাশয়ের বুকে । এইখানেই ছিল মন্দিরের 
প্রাঙ্গণ, অঙ্গে নিয়ে কাশ্মীরী স্থাপত্যের প্রকৃষ্টতম নিদর্শন । প্রস্তরে গঠিত এই 
মন্দির, নিমিত হয় পার্থের রাজত্ব-কালে, নির্মীণ করেছিলেন ৯০৬ থেকে ৯২১ 
খৃষ্টাব্দে তার মন্ত্রী মেরু বর্ধন স্বামী। মন্দিরের শীর্যদেশে শোভা! পায় চতুক্ষোণ 
ব্রিজের আকারে ছাদ, অঙে নিয়ে স্থম্্রতম শিল্প-সমাঁর। রচিত হয় শীর্যদেশও 
ত্রিভুজের আকারে । 

ছিল এই মন্দিরটির তিনটি তলা। মন্দিরে আছে একটি এগার * সাঁত ফিট 
স্বোয়ার বেদী, শোভা পায় মন্দিরের ভিতরের ছাদ অপরূপ ভাস্কর্ষে। পেয়ারেও 
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আছে একটি শৈবমন্দির, আছে অক্ষত অবস্থায় । ক্ষুদ্রতম, কিন্ত তার অঙ্গে 
শোভা পায় প্রকুষ্টতম আর সুক্মতম কাশ্মীরী ভাস্কর্যের নিদর্শন, হয়ে আছে 
কাশ্মীরী স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ আর অনবদ্য প্রতীক । খুব সম্ভব নির্মাণ করা হয় 
এই মন্দিরটি দশম শতাব্দীতে । 

একমাত্র শঙ্করাচার্ষের মন্দির ছাড় নাঁই কাশ্ীরে আর কোন বৌদ্ধ 
স্থাপত্যের নিদর্শন, নাই কোনও স্তুপ, নাই চৈত্য, নাই বিহার। আদিম 
কাশ্মীরবাধীর1 ছিল নাগের পূজারী, পূজা করত সর্প দেবতাকে, বাদ করতেন 
তার] কাশ্মীরের অসংখ্য নিঝ'রে, তারই চিহ্ন বুকে নিয়ে আছে ভেরীনাগ, 
অনন্তনাগ, আছে কোঁকরনাগ। পরিণত হয় এই সকল স্থান মহাতীর্থে। 
যাত্রীরা আসে দলে দলে কৃতার্থ হয় পৃজ দিয়ে। আমে ২৬০ খুষ্ট পূর্ব। 
মহারাজা অশোক প্রচারক পাঠান কাশ্মীরে । তারা প্রচার করেন বৌদ্ধধর্ম 
সারা কাশ্মীরে । প্রবল থাঁকে বৌদ্ধধর্ম ষষ্ঠ শতাবী পর্যস্ত। নিগ্রিত হয় কত 
স্তপ, কত ঠৈত্য আর বিহার সারা কাশ্মীরে। হুম, মিহিরকৃূল অধিকার 
করেন কাশ্মীর ৫৩, খুষ্টান্ে। শৈব তিনি, ধ্বংস করেন বু বৌদ্ধ বিহার আর 
চৈত্য। পুনজাবিত হয় বৌদ্ধধর্ম সঞ্চম শতাব্দীতে । এই সময়েই আসেন 
কাশ্মীরে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউ-য়েন সান্‌। বাস করেন এখানে দু'বছর । 
৬৩৩ আর ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে অনুশীলন করেন এখানকার ধর্মগ্রন্থ । তখন ললিতাদিত্য 
মুক্তাদ্দিত্য অলঙ্কৃত করেন কাশ্শীরের সিংহাসন । আসেন আরও একজন 
চীনদেশীয় পরিব্রাজক ৭৫৯ খুষ্টাব্ধে-_-ইউ-কং তার নাম। বাস করেন তিনি 
কাশ্মীরে দীর্ঘ চার বৎসর । কাটান ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে আর বিহারে বিহারে 
ঘুরে। ছিল তখন কাশ্মীরে তিন শতেরও অধিক বিহার আর অসংখ্য স্ত.প। 
ধ্বংসে পরিণত হয়েছে সেই সব বিহার আর স্য,প হিন্দু আর মুসলমান শাসকের 
অত্যাচারে। লুপ্ত হয়ে গিয়েছে একেবারে, অস্তহিত হয়েছে কাশ্মীরের বুকের 
ওপর থেকে। 

মন্দির দেখে ফিরে আমি, দেখি নিরাময় হয়েছে বাহন, হয়েছে সচল। 
দাড়িয়ে আছে প্রস্তত হয়ে । আমর! বাঁসে উঠে পড়ি। স্টার্ট দেয় ড্রাইভার, 
বাস চলে দ্রুত গতিতে । কিছুক্ষণ পরে বাস এসে থামে একটি টিলার »পাশে। 
টিলার ওপার গিয়ে দেখি এক স্থৃতি ফলক, লেখা আছে তাঁতে “এরাই রক্ষ| 
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করেছে বারমূলা, ভ্রাণকর্ত| কাশ্মীরের” । এই বারমূল! রক্ষা করতে গিয়েই 
মৃত্যু বরণ করেন রণজিৎ রায় ও তার কয়েকজন সঙ্গী। তিনিই নিযুক্ত হন 
প্রথম সেনাপতি এই অভিযানের, রক্ষা করেন বারমূলা। রক্ষা পায় কাশ্মীর 
হানাদারদের হাত থেকে । অকালে ঝরে পড়ে এক মহামূল্য প্রাণ। পরি- 
সমাপ্তি হয় এক বিরাট সম্ভাবনার মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে । আছে একটি 
ছোট স্তি-স্তস্তও কাশ্মীরে । শ্রদ্ধা নিবেদন করে সেখানে সমস্ত কাশ্মীরবাসী, 
জানায় রণজিৎ রায়কে, কাশ্মীরের ভ্রাণকর্তাকে । 

অকালে পরিসমাঞ্চি হয় আরও একটি মহামূল্য প্রাণের । সে প্রাণ 
ব্রিগেডিয়ার ওসমানের | ত্রাণকর্তা নৌশেরার আর ঝা নগরের । তিনি 
প্রাণ বিসর্জন দেন ঝা নগরে, শক্রর গোলাবুটটিতে। শেষ হয় আরও এক 
বিরাট সম্ভাবনার । বেঁচে থাকলে এর] ছু'জনেই হতে পারতেন সর্বাধক্ষ, 
উপনীত হতে পারতেন উন্নতির চরম শিখরে । 

শ্রদ্ধা জানাই কর্ণেল রায়কে, জানাই ব্রিগেডিয়ার ওসমানকেও, জানাই 
নিঃশেষে। ধীরে ধীরে এসে বাসে উঠি। আবার চলতে থাকে বাঁস। শেষে 
বারমূলায় এসে দীড়ায়। বাঁস থেকে নেমে দেখতে যাঁই শহীদ শেরোয়ানীর 
কবর, পরিণত হয়ে আছে এক মহাতীর্থে। 

শেরোয়ানী বাঁরমূলার নেতা । গরীবের তিনি মা বাপ, বিপদের বন্ধু। 
বুক দিয়ে সাহাধ্য করেন হিন্দু মুদলমান ঘকলকেই । সমর্থন করতে পারেন 
নাই জিন্নার মতবাদ । কাশ্মীরই তার ম্বর্গ, সেই স্বর্গের অধিবামীদের সেবা 
করেন তিনি, সেবা করেন প্রাণপণে, মানেন না জাতিবিচার। তিনি বাধা 
দেন আক্রমণকারীদের, তার! তাঁকে বেঁধে নিয়ে যায়, নিয়ে খীয় বধ)ভূমিতে, 
লাগায় বেত। পরে গুলি করে মারে। অকালে ঝরে পড়ে একটি মহামূল্য 
প্রাণ। মরবার সময় ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারিত হয় “বেচে থাক আমার সাধের 
কাশ্মীর ।” শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদর্ন করি শহীদ শেরোয়ানীর উদ্দেশ্যে । 

মনের পর্দায় ভেসে ওঠে আর একটি ছবি, চিত্র এক মর্মন্ধদ কাহিনীর । 
অনেক দিন আগে এক ইংরাজ মহিল! কাশ্মীরে আসেন । চিরকুমারী, সন্ন্যাসিনী 
তিনি। এখানকার অধিবাসীদের ুঃখে কাতর হয় তার অন্তঃকরণ, থেকে 
যান এখানে চিরদিনের জন্য। স্থাপন করেন এক আশ্রম । ধীরে ধীরে সেই 
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আশ্রম পরিণত হয় একটি সেবাশ্রমে, ক্রমে যুক্ত হয় একটি হানপাতালও। 
সেখানে প্রতিদিন শত শত গরীব ছেলেমেয়েদের হয় চিকিৎসা, পায় তার! 
উবধ। স্থাপিত হয় একটি বিদ্ভালয়ও। লেখাপড়া করে সেখানে গরীব 
ছেলেমেয়েরা, শেখে তাত বোনা, উলের কাজ আর সেলাইও। কয়েকজন 
সন্ন্যাসিনী পরিচালন! করেন সেই আশ্রম। তাঁরা কেউ ফরাসী, কেউ জার্মীন, 
কেউ ইটালিয়ান। বাদ দেয় ন1 হানাদারের এই আশ্রমটিকেও | সন্ধ্যার 
অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে, তারা আক্রমণ করে এই আশ্রমটিকে । অতিথি- 
শালাঁয় তখন ছিলেন কয়েকজন বিদেশী । তাদের মধ্যে ছিলেন এক বৃদ্ধ 
ইংরাঁজ দম্পতি, লেফটেন্তাণ্ট কর্ণেল ডাইকস্‌ আর তার স্ত্রী। একে বৃদ্ধ তাতে 
বাতে পঙ্থু। বন্দুক হাতে তুলে নেবার আগেই হানাদারেরা তার মাথা লক্ষ্য 
করে গুলি ছোড়ে। তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর পিছনে ছিলেন মিসেস 
ডাইকস। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। পর দিন তীর মৃত দেহ পাওয়া 
যায় উলঙ্গ অবস্থায়। নিয়ে যায় হানাদারের৷ তার অঙ্গের আবরণও। তারা 
দাড় করায় নয় জন সিস্টারকে পাশাপাশি । বন্দুক উঠায় তাদের মন্তক লক্ষ্য 
করে। এমন সময় সেখানে' এসে পড়ে একজন পাস্থ হানাদার । তাঁরই 
হুকুমে রক্ষ! পান সন্্যাদিনীরা। প্রাণ দেন আরও একজন সন্্যাসিনী। প্রাণ 
দেন হানাদারদের গুলিতে । অকালে শুকিয়ে যায় একটি অমূল্য জীবন। 
বাদ দেয় না হাঁদপাতালের রোগীদেরও। কাউকে করে নিহত, কেউ হয় 
আহত । হাঁনাদারের1 রেখে যায় এক চরম বর্বরতার চিহ্ন। 

একটি টাঙ্গায় চড়ে উলার দেখতে রওনা হই। যেতে হয় সোপুর, সেখান 
থেকে ঝিলাম পার হয়ে বন্দীপুর। অতিক্রম করি বন্দীপুর শহরও। একটি 
মাঠের ভিতর দিয়ে টাঙ্গা এসে পৌছায় উলারের ধারে। এক রিজার্ভ 
ফরেষ্টের সামনে । গেট দিয়ে প্রবেশ করে টাঙ্গ। এসে পৌছায় একটি খালের 
পারে। টা! থেকে নেমে সামনেই দেখতে পাই একটি জেলের নৌকা, 
এসেছে মাছ ধরতে । দেখি স্ত,পীকৃত হয়ে আছে পানফল, জন্মেছে উলারের 
জলে। নৌকার মাঝিকে কিছু পারিতোষিক দিয়ে, খাল পার হয়ে উলারের 
কিনারায় এসে পৌঁছাই । উলার নিশুরঙ্গ, নিথর উলার, বিস্তৃত হয়ে আছে 
দিগন্তে । নাই চঞ্চলতা, নাই কোন প্রাণের স্পন্দন । কোথায় লুকাঁলো৷ সে-_ 
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তার বুকের উত্তাল তরঙ্গ, কোথায় সে ভীষণ গর্জন, কোথায় অস্তহিত হোল 
তার ভয়ালরূপ য! দেখতে ছুটে আসি এতখানি পথ । এক হতাশার মর্মবেদনায় 
ভরে যায় বুক। বসে পড়ি উলারের তীরে । প্র্রায় ছু'ঘণ্টা বৃথা অতিবাহিত 
করে বন্দীপুরে ফিরে আসি। সেখান থেকে বাসে করে শ্রীনগরে ফিরি। 
রাত্রি তখন গভীর। 


১২ 


পরেরদিন সকালে উঠেই রওন করিয়ে দিই বাড়তি জিনিসপত্র ধ্যান সিং- 
এর সঙ্গে । বেল] ১১টায় একটি বড় স্ুটকেশ ও ছুইটি এ্যাটাচি নিয়ে এয়ার 
্েশনে উপনীত হুই। তাদের গাড়ি করে যাই এরোড়ামে। ঠিক একটায় 
প্রেনে উঠি। ধীরে ধীরে আকাশের গায়ে প্রেন ওঠে । জানালা দিয়ে দেখতে 
থাকি ভূম্বর্গ কাশ্মীরের অপরূপ রূপ। দেখি তাঁর অট্রালিকা, দেখি তার 
ফলের ক্ষেত, আপেল আর আখরোটু। দেখা যায় এক বিস্তৃত সবুজ অঞ্চল । 
সেই অঞ্চল ভেদ করে একে বেঁকে চলে যায় একটি রূপালী বেখা, দেখি 
ঝিলাম। দেখা যায় দিগন্ত বিসভৃত ভাল। দেখি হিমগিরি শ্রেণী। প্লেন এসে 
পৌছায় বাণিহালের শীর্দেশে। দেখ] যায় বাণিহাল। দেখা যাঁয় তার 
অঙ্গের রাঁন্তাও, জড়িয়ে আছে শাড়ির পাড়ের মত। নীচে থেকে উঠে 
আসে একটি ঘন মেঘ। আসে তাড়া করে। অবলুপ্ত হয়ে যায় অট্টালিকা, 
নদী আর পাহাড় তাঁর অন্তরালে । অদৃশ্য হয়ে ঘায় একেবারে । চলে যায় 
দৃষ্টির বাইরে । মনে মনে প্রণাঁম জানাই ভূত্বর্গকে, প্রণাম জানাই তার স্থষ্টি- 
কর্তাকে । মনের মন্দিরে নিয়ে আসি এক স্বতি যা আছে অঙ্লান হয়ে শয়নে, 
স্বপনে, আর জাগরণে। 


সভীক্স শাল্লিস্ছেক 
কাশ্শীর স্থাপতোর ধার! £ 


সৌন্দর্যের লীল! নিকেতন কাশ্মীর, বিশ্বের নন্দন কানন, বুকে নিয়ে আছে 
অপরিসীম সৌন্দর্য। শোভিত হয়ে আছে মহিমময় তুষার শীর্ষ হিমগিরিতে, 
বেগবতী কলনাদিনী শ্লোতস্বতীতে, দিগন্ত প্রসারিত সরোবরে আর অনুপম 
উপত্যকায়। পৃথক হয়ে আছে বাইরের জগৎ থেকে। সুন্দরের পূজারী 
তার অধিবাসীরা, অধিকারী স্বতন্ত্র সভ্যতা আর সংস্কৃতিরও, গড়ে তোলে 
কাশ্মীরের বুকে এক নিজন্ব স্থাপত্য, মহিমময় পরিকল্পনায়, সুন্দরতম আর 
সুষ্মতম বূপদানে। 

নিশ্রিত হয় কাশ্মীরে কত অসংখ্য বৌদ্ধ স্ত,প, টৈত্য (মন্দির ) আর 
বিহার, বুকে নিয়ে শিল্প-সম্ভার। নিমিত হয় সপ্তম শতাবী পর্বস্ত। হয় 
শ্রীগরের কাছে হারোয়ানে আর বারমূলার কাছে উশকাঁরে। এইখানেই 
ছিল বৌদ্ধদের বসতি । আবিষ্কৃত হয়েছে হাঁরোয়ানে একটি স্ত,পের ধ্বংসাবশেষ, 
তার মন্তকে শোভা পায় সপ্তসারি যুক্ত একটি ছত্র। অঙ্গে নিয়ে আছে এই স্ত,পটি 
গান্ধার স্থাপত্যের নিদর্শন। এইখানেই একটি আদর্শ চৈত্যও আবিষ্কৃত 
হয়েছে। অন্থরূপ দক্ষিণ ভারতের গুহ! মন্দিরের চেত্যের । নাই অন্য কোন 
স্থানে। পরিসমাপ্তি হয় কাশ্মীর স্থাপত্যের আদি যুগের । ্‌ 

অষ্টম শতাব্দী থেকে সরু হয় মধ্যযুগ । নির্মিত হয় কাশ্মীরে বৌদ্ধ স্ত.প, 
চৈত্য আর বিহার। নিষিত হয় হিন্দুমন্দির, নির্মাণ করেন ললিতাঁদিত্যের 
মন্ত্রী আর ললিতাদিত্য মুক্তাদিত্য। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ কাশ্মীরের, 
অলঙ্কত করেন সিংহাসন ৭২৪ থেকে ৭৬০ থুষ্টাব্ৰ পর্যন্ত । হারোয়ানের আর 
উশকারের শিশু পরিণত হয় এক বল বীর্ধশালী যুবকে। কাশ্মীরের স্থাপত্য, 
কাশ্মীরের ভাস্কর্য লাভ করে পূর্ণ পরিণতি, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। 
পরিচয় দেয় তাদের অনবদ্ধ স্থাপত্য জ্ঞানের । 

এই যুগের প্রাচীনতম নিদর্শন বৌদ্ধ স্তপ, চৈত্য আর বিহার বুকে নিয়ে' 
আছে পরিহীসপুরা, শ্রীনগর থেকে ষোল মাইল দুরে অবস্থিত। আছে 
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পুরাণাধিষ্ঠানও, পরিচিত পাণ্ডে থান নামে। নির্মাণ করেন এই স্ত,প, চৈত্য 
আর বিহার ললিতাদিত্যের মন্ত্রী চানকুন।। চুন স্থ্রকি দিয়ে নিশ্িত হয় 
এইসব স্তপ, চৈত্য আর বিহারের পাথরের দেওয়াল। অঙ্গে নিয়ে আছে 
প্রকৃষ্টতম শিল্প-সম্ভার । 

নাই এই যুগের অন্য কোন বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন। পরবর্তী পাঁচখত 
বৎসর হিন্দুমন্দির নির্মাণে নিবদ্ধ থাকে কাশ্বীর স্থপতির প্রচেষ্টা আর উদ্যম । 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাশ্মীর মুসলমানের অধিকারে আসে। 

গান্ধার স্থপতির স্ত.পের প্রাঙ্গণের আর বিহারের অনুকরণে নিশ্সিত হয় 
মন্দিরের প্রাঙগণ। রচিত হয় কুলুঙ্গি আর শীর্ষদেশ। শোভ। পায় ব্রিপত্রাকারে 
খিলান। পীরামিডের আকারে রচিত হয় মন্দিরের চূড়া । নিমিত হয় স্তস্ত 
বাশীর আকাঁরে। শোভিত কর! হয় স্তম্ভের অঙ্গ আর শীর্যদেশ অপরূপ শিল্প- 
সম্ভারে। হয় প্রশ্ফুটিত পন্মে, বল্পমে আর বৃতে। 

সর্পের পুজারী তারা, তাই শোভা পায় জল আর সর্পের মৃতিও 
লুডফ, আর পাঁণ্ডেথানের মন্দিরে । সর্পের মৃতি দিয়ে শোভিত করা হয় 
অন্ত মন্দিরগুলিকেও। সাজান ওয়াংনাথের মন্দিরের পাঁথরের দেওয়াল 
সুম্ম আর স্থন্মরতম শিল্প-সম্ভারে। সাজান যুগ যুগ ধরে। অর্ধচন্দ্রাকারে 
নিিত হয় মন্দিরের ছাদ। আছে তার নিদর্শন লুডফের কাছে কদ্রেশের 
মন্দিরে। অপরূপ শিক্পসম্পদে সজ্জিত করা হয় ছাদের অঙ্গও। শ্রীনগর 
থেকে ষোল মাইল দুরে রুদ্রেশের মন্দিরই বুকে নিয়ে আছে মধ্যযুগের 
হিন্দুমন্দিরের প্রাচীনতম নিদর্শন। নিমিত এই মন্দিরটি গান্ধার স্থপতির 
পদ্ধতিতে । 

বুকে নিয়ে আছে উন্নততর স্থাপত্যের নিদর্শন তকৃথ.ই স্থলেমান পর্বতের 
শীর্ঘদেশে অবস্থিত শঙ্করাচার্ধের মন্দির। এই মন্দিরটিও অষ্টম শতাব্দীতে 
'নিমিত হয়। দীড়িয়ে আছে মহামহিমময় মু্তিতে এক পর্বতের শিখরে, তার 
পদতলে প্রবাহিত খরশ্রোতা৷ ঝিলাম । 

কাশ্মীর স্থাপত্যের সমধিক উন্নত সংস্করণ বুকে নিয়ে আছে নরস্তাঁনের 
মন্দির। দীড়িয়ে আছে শ্রীনগর থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে ত্রিশ মাইল দূরে। 
আছে এই মন্দিরে ছীচে তৈরী কুলুঙ্গি। আছে স্বিকোণ চন্দ্রাতপ। আর 
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আছে প্রাচীরে বেষ্টিত প্রবেশ পথে একটি স্থুউচ্চ প্রবেশ ঘার। অপরূপ শিল্প- 
সভারে শোভিত তাদের অঙ্গ । 

এই যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সর্বযুগেরও, বুকে নিয়ে আছে 
মাতণ্ডের মন্দির । দাড়িয়ে আছে মন্দিরটি এক মহামহিমময় মৃতিতে, প্ররুতির 
এক স্ুন্বরতম পরিবেশে, বেষ্টিত হয়ে আছে হিমগিরি শ্রেণীতে । এই মন্দিরের 
বিরাট পিংহদঘার, মন্দ মন্দির, আর মন্দিরের সংলগ্ন মণ্ডপ-তোরণ আর অলিন্ব 
পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ সৌন্দ্যজ্ঞানের । প্রতীক শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য জ্ঞানেরও। দান 
প্রকৃতির অন্থপম তৃষ্টির আর ললিতাদিত্যের স্থপতির প্রতিভার চরম উৎকর্ষের, 
হ্বদয়ের অন্তহীন এই্বর্ষের, মনের সবখানি মাধুরীর। তাঁই অমর হয়ে আছে 
এই মন্দির, অমর হয়েছে কাশ্মীর, অমর ভারতবর্ষ । 

নিথ্িত হয় এই যুগে ওয়াঙ্গাতেও একটি মন্দিরের সমষ্টি। কিন্তু তার! 
সমপর্যায়ে পড়ে না মার্তগ্ড মন্দিরের । পড়ে না পরিকল্পনার মহিমায়ত্বে। 
শ্রেষ্ঠ তাঁদের মধ্যে জ্োষ্ঠ। অষ্টম শতাব্ধীতে ললিতাদিত্য এই মন্দিরটি নির্মাণ 
করেন। দাড়িয়ে আছে এই মন্দিরের সমষ্টি পবিভ্র হরমুখের পাঁদদেশে, প্রক্কাতির 
এক স্ুন্বব্লতম লীল। নিকেতনে, বেষ্টিত হয়ে আছে পাইনকুণ্ণে আচ্ছাদিত পর্বত 
কন্দরে। পদতলে প্রবাহিত হয় এক কলনাদিনী শ্রোতশ্বিনী। 

অবস্তী বর্মণ, অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা কাশ্মীরের, অধিরোহণ করেন সিংহাসনে 
৮৫৫ খৃষ্টাবে, রাজত্ব করেন ৮৮৩ খুষ্টাব্ব পর্যস্ত। ন্থরু হয় কাশ্মীর স্থাপত্যের 
দ্বিতীয় স্বর্ণযুগ । হারোয়ানের বীজ পরিণত হয় মহীরছে। শ্রীনগর থেকে 
আঠার মাইল দূরে ঝিলামের তীরে তিনি স্থাপন করেন রাজধানী, পরিচিত 
অবস্তীপুর নামে। নির্মীণ করেন সেখানে ছু”ইটি মন্দির । একটি শৈব, পরিচিত 
অবস্তীশ্বর নামে । দ্বিতীয়টি বিষণ মন্দির, অবস্তীম্বামী নামে খ্যাতি লাভ করে। 
বৃহত্তর তাদের মধ্যে অবস্তীশ্বরের মন্দির, নিগ্নিত হয় সর্বসাধারণের পূজার 
জন্য । বিরাজ করতেন এই মন্দিরে পঞ্চদেব্তা। নিমিত হয় মূল মন্দিরটি 
সাতান্ন ফিট “স্কোয়ার” পরিধি নিয়ে, একটি ছুশ” আঠার ফিট দীর্ঘ আর দুশ* 
ফিট প্রস্থ প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থল । 

নিত্রিত হয় অবস্তীস্বামীর মন্দির তেত্রিশ ফিট স্কোয়ার পরিধি নিলে, একশ 
চুহীত্তর ফিট দীর্ঘ আর একশ” আটচল্লিশ ফিট প্রস্থ প্রাণের মধ্যে। বিরাজ 
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করতেন এই মন্দিরেও পঞ্চ দেবতা। বিরাঁজ করতেন ক্ষুদ্র মন্দিরে, মুল মন্দির 
থেকে পৃথক হয়ে। খনিত হয় মূল মন্দিরের সামনে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। 
রচিত হয় একটি কীতিত্তস্ত তার লামনে। প্রাচীরের অঙ্গে নিমিত হয় 
উনসত্তরটি প্রকোষ্ঠ। শোভিত হয় প্রকোষ্ঠগুলি সত্তরটি সমদূয় স্তস্তের 
শ্রেণীতে । ষোলকোণ প্রতিটি স্তস্তদণ্ড। প্রাঙ্গণের পশ্চিম দ্রিকে দাড়িয়ে 
আছে প্রবেশঘ্বার। ফ্াড়িয়ে আছে অসংখ্য স্তম্ভ প্রবেশদ্বারের পাশেও। 
প্রাচীরের বাইরেও শোভা পায় স্তভ্ের শ্রেণী। স্ম্মতম আর সুন্দরতম ভাক্বর্ষে 
শোভিত কর! হয় মন্দিরের দেওয়াল আর স্তভের অঙ্গ। 

অন্থরূপ মার্তগ্ডের মন্দিরের পরিকল্পনায় আর বিস্তৃতিতে, সুক্মতর আর 
স্থন্দরতর এই মন্দিরের অঙ্গের ভাব্র্য, দেওয়ালের আর স্তত্তের অর শিল্প- 
সম্ভার। কাশ্মীর স্থপতির একশত বৎসরের প্রচেষ্টার ফল। মহামহিমময় 
মার্তও, পরিচায়ক বিশালতার, নির্দেশক বিরাটের । অনবদ্য অবস্তীস্বামী, 
অন্থপম, কমনীয়, প্রতীক কাশ্মীর স্থপতির পূর্ণ পরিণতির, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ স্থষ্টির, 
অমর কীতির ৷ 

সমসাময়িক বুনিয়ারের মন্দির আর উরির নিকটে ধাঁতা। মন্দির । আছে 
অক্ষততম অবস্থায় বুনিয়ারের মন্দির । নাই এই মন্দিরে প্রকৃষ্ট কারুকার্য, নাই 
স্থক্মতম শিল্প-সম্ভারও। 

৮৮৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ৯০২ খুষ্টাবের মধ্যে শ্রীনগর থেকে সতের মাইল দূরে, 
পত্তনে নিমিত হয় দুইটি শৈব মন্দির । নির্মাণ করেন অবস্তী বর্মণের পুত্র শঙ্কর 
বর্মণ। তিনিই পত্তনে রাজধানী পত্তন করেন। পরিচিত এই মন্দির দুইটি 
শঙ্কর গৌরীশ্বর আর স্থগন্ধেশা নামে । সুগন্ধ! ছিল মহাঁরাঁণীর নাম। অনুরূপ 
মন্দির দুইটি গঠনে আর শিল্পসম্ভারে । অনবগ্য পরিকল্পনায় । স্স্মতম আর 
স্ন্দরতম রূপদানে। এতীক কাশ্মীর স্থাপত্যের এক গৌরবময় যুগের, এক 
শ্রেষ্ঠ স্থষ্টির, এক অতুলনীয় কীতির। 

নিমিত হয় নাই কাশ্মীরে কোন উল্লেখযোগ্য মন্দির দশম আর একাদশ 
শতাব্দীতে । দ্বাদশ শতাব্দীতে, শ্রীনগর থেকে তিন মাইল দূরে পাণ্ডেথানে 
নি্িত হয় একটি ক্ষুদ্র মন্দির। বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি কাশ্মীর 
স্থাপত্যের পরবর্তীযুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সাড়ে সতের ফিট স্কোয়ার এই 


১৬ 


২৪২ মন্দিরময় ভারত 


মন্দিরের পরিধি । উচ্চতায় চব্বিশ ফিট। অনবদ্য গঠনে আর অঙ্গের 
শিল্প-সম্ভীরে। অভিনব এই মন্দিরের ছাদ। 

নিমিত হয় এই যুগে কয়েকটি সম্পূর্ণ পাথর কেটে মন্দির, হয় পেয়ারে, 
মামালে, কোঁথারে আর বামূজে। নাই তাতে স্থপতির গৌরবময় স্থস্টি, নাই 
প্রকৃষ্ট শিল্প-সম্ভার। সমপর্যায়ে পড়ে না দক্ষিণ ভারতের পাথর কেটে তৈরী 
মন্দিরের, পড়ে না নাঁসিকের, ওরঙ্গাবাদের, কারলার, অজস্তার আর 
এলোরার । 

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান অধিকার করে কাশ্মীর । রুদ্ধ হয় কাশ্মীরে 
মন্দির নির্মাণ । লুপ্ত হয় কাশ্মীরের হিন্দু স্থাপত্য, অন্তহিত হয় একেবারে। 
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